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উৎসর্গ পত্র। 
দেবি ! 


মদয়-মন্দিরে মানস-মুকুরে 
তুলেছি তোমার “ফটো,” 
আর তার মাঝে কত স্থান আছে 
এ হৃদি নহে'ত ছোট। 
তোমার সাধের জড়-জগতের 
গ্রীতির যতেক আছে, 
সকল আনিয়! ' দিব সাজাইয়! 
এ প্রতিমার কাছে। 
সন্ধ্যায় উত্য় শুভ জ্যোছনার 
র1খিব দুয়ার খুলি, * 
নিভৃত কুটিরে হেরিয়! তোমারে 
'আপন। যাইব ভুলি। 
*সহম্র ওক্কারে জপিব তোমারে 
স্াপিয়! হদয়-পটে ) 
শারদী সেফালী অর্পিব অঞ্জলি 
ও রাঙা চরণ তটে। 





গতৎসৎ | ঘ্ ২ 
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সী 

প্রেমমরি ! তোমার প্রেম প্লাবনের “'পলিগ পড়িয়াই না এ উষয়- 
হৃদি সরস হইয়াছিল! আমি . অন্ধকারমাঝে দিশেহার! হ্ইয়! 
সঘুরিতে ছিলাম, তুমিই ন! প্রথমে প্রেমের আলো জালিম! হৃদয় 
দেখাইয়াছিলে ? তুমিই শুরুরূপে এস্ুপ্ত প্রাণে প্রেমবীপ্ধ উপ্ত করিয়া 
ছিলে । সেই বীঝে বৃক্ষ জন্সিয়া কিরূপ ফুল-ফল' প্রসব করিতেছে, 
তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই “প্রেমিক-গুরু” খ্ুষ্তকথখানি তোঁমার উদ্দেশে 
নিবেধন করিলাম। 


আর একটী কথা কিন্তু রাজরাজেশ্বরীকে গে কথ! বলিতে 
তিথারীর ম্বতঃই সাহন হয়না-_এই ফুলে চখেব জল মিশাইয়া তোমার 
পৃজ! ন! করিলে আমার যে তৃপ্তি হইবে ন।। এস, রমময়ি! মনোময়ী 
মুর্ধিতে আমার হুৃদয়াসনে বসিয়! পুজ। লঞ্চ । তোমার প্রেম-পাথায়ে 
আমার প্রেম-প্রথাহ মিশিক! লয় হইয়| যাউক--সিদ্কুতে বিন্দু মিলিত 
হউক। ওগো! তাই তোনাম় ডাকি 


করুণ! করিয়া-_প্রেমে ভাসা ইয়।--পাষাণ গলায়ে যাও। 
আসয়৷ আমার উপহার গ্রহণ কর। 


তোমার“প্রেম-ভিথারী-_ 
শ্রীনলিনী কান্ত। 


গ্রন্থকারের বক্তব্য | 


শ্বেতাশ্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মুক্তাফলতভৃষিতদিব্যমুর্তিম্‌। 
বামাঙ্গপীঠেস্থিতদিব্যশক্তিং মন্দন্মিতং পুর্ণকৃপানিধানম্‌ ॥ 


এই ধ্যান-লক্ষা কল্পতরু শ্ীগুরুর কৃপাকণ। ব্যতীত অন্ত কোন 
উপায়ে (প্রমভক্তিলাভ কর! যাইতে পারে না) সেই গ্রেষসিন্ু দীনবন্ধুর 
বিন্দু দর্াতে “প্রেমিক-গুরু?” অগ্য সাধারথের করে ৫গ্রমাননাভরে 
অর্পণ করলাম । ্‌ 
গ্রেমভক্তি অহেতুক ; সাধুগুরুর কু্পাই তাহার একমাত্র হেতু । 
সুতরাং অগ্রাককৃত গ্রেমতন্তি প্রাক্কতভাষায় ব্যক্ত কাঁতে যাওক! 
বিড়ম্বনা মাত্র । আমি যে নিজেই গাহিয়া থাক-_ 
আমি তোমায় ভালব1সিতে জানিনে, তবু তুমি ভাঁাবেসেছ। 
আমি তো তোমায় ভাকিনি খুঁজিনি, তবু তুমি কাছে এসেছ ॥ 
আমি তে। ভোমারে ভাবিনি হৃদয়ে, তুমি আমার লেগে কেদেছ। 
জআপদে, বিপদে, সুখে-সম্পদে, সাথে সাথে সদ র'য়েছ॥ 
আমি তে ত্তোমায় চাহিনি দেখিভে, ভুমি সেধে দেখ! দিষ্বেছে। 
আমি দুরে দূরে স'রে স'রে গেছি, ভুমি টেনে বুকে নিয়েছ ॥ 
আমি তো ভোমার চাহিনি করুণা, তবু তুমি ঢেলে দিয়েছ। 
আমি তে! জানিনে প্রেম-পীরিতি, তুমি প্রেমডোরে বেধেছ ॥ 
আমি তে! জানিনে আমি যে তোমার, তুমি তোমার করে নিয়েছ। 
জানি বানা জানি ফেলিওনা তুমি, গায়ে যদি ছায়া! দিয়েছ ॥ 
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লুতরাং বে প্রেমভক্তি প্রেমময় ভগবান্‌ কিম্বা! তাছার ভক্কের কপা 
ব্যতীত লাভ কর! যায়না এবং যে ভক্তির কথা শুনিলে হৃদয় কাপিয়। 
উঠে, সেই প্রেমভক্তিতত্ব ভাষার সাহাযো বুঝাইতে যাওয়! ধৃষ্টতা 
গ্রকাশ মাত্র। সেইজন্য প্রেমভক্তি প্রত্ৃতির কথায় প্রায়ই এখন: 
বাগাড়গ্ধর ও ভাব এবং ভাষার একটা! কৃত্রিম উচ্ছ্বাস ব্যবহৃত হইতে 
দেখ! যায়। কিন্তু ভক্তি স্বতঃই হৃদয়গ্র।হী,_-তাই ভক্তির কথা গুনিলে 
বুঙ্িমানের হৃদয় পুলকিত ও সাধুর হৃদয় আনন্দযুক্ত হয় এবং ভক্তের 
হৃদর নৃতা করিতে থাকে । এহেন ভক্তিতর-_ ভক্তিহীন আমি-__ 
কিরূপে প্রকাশ করিব? 


শিক্ষা 


বাহার কৃপায় পঙ্গু লচল হয়, _মূক বাচাল হয়, তীাহারই কৃপাদেশে 
আমি “প্রেমক-গুর*” লিখিতে অগ্রসর হ্ইয়াছি। এই পুস্তকের 
নুল্দর অংশগুগি শ্তামন্রন্দরের ছাতি, আর নিকট অংশগুলি আমারই 
হৃদয়ের উচ্ছবাস। ভগবান্‌, ভক্তি ও ভক্ত স্বপ্ূপতঃ এক, সুতরাং ভক্তি 
ভগবানের গায় সর্বথ। পূর্ণ) যার্দ এই গ্রন্থে ভঞ্চির সেই পুর্ণত। 
বিকশিত না হইয়৷ থাকে, তবে সে দোষ আমার। 

সাধনভক্তি, ভাবভক্রি, প্রেমক্তি প্রন্থতির নানাপ্রকার ভেদভাব 
বর্তমান থাকিলেও ভক্তিতন্ব ন্বব্ধূপতঃ 'একই প্রকার। ভক্তির সাধন 
আরম্ভ করিয়। প্রেমলাভ পর্্যপ্ত সাধকের ক্রমোন্নতি অবস্থার এক 
একটা গ্তরের নামানুনারে ভক্তিও নানা নামে ধিভর্ক হইয়াছে । তবে 
গ্রেমলাভই ভক্ত মাতেরই ঢরম'লক্ষা । আমখ!ও এই পুস্তকে সাধন- 
ভঞ্তির নৈদী অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ অসমোর্-প্রেম-মাধুধাপাভ ও 
তদবস্থান্্র ব্খ্ বিবৃত কর্পিমাছি। প্রেমভক্তির কে!ন অঙ্গই আমর! 
পরিত্যাগ করি নাহ । বর্তমান বৈঞ্ধপমাতে প্রমভক্কিব যত্ত প্রকার 
সাধন-প্রণাপী প্রচলিত আছে, এই পুস্তকে তাহার সকলগুপিষ্ট আপো- 


) 
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[চিত ভুইয়াছে। কারণ পুস্তক্ানি সর্বসাধারণের উপযোগী কাঁরতে 
হইবে। কেবল মাত্র একটী [বিশুদ্ধ পন্থ। গ্রাকটিত করিলে সকলের 
অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নই । মানব মাত্রেরই প্রতিভা, প্রক্কৃতি 
ও রুচি ভিন্ন তিন্ন; সুতরাং স্বস্ম প্রকৃতি ও রুচি অন্ুযায়ী সাধনপন্থা 
ন! পাইলে, সাধারণের উপকারের আশা অতি অল । একই মাপের 
জাম! দোকানে রাখিলে, অধক্কাংশ খরিদদাপকে ফিরিয়! যাইতে হইবে, 
তবে ছু'এক জনের গায়ে লাগিতে পারে বটে; আই কারণে আমরা 
ভক্তসমাজের সর্ববসন্প্রদার়ের মতই এক একটী পথ ভাবির! তাহার 
সাধন-রহন্ত বিবৃত করিয়াছি । টৈধী ও রাগাত্বিক! এই উভয় ভক্তির 
বিষয়ই লমানভাবে অলোচিত হইয়াছে । গোৌড়ীর অম্প্রদায়ের 
গোপীতাব, ব্ামানুজ সম্প্রদায্জের দাশ্তভাব, বল্পভাচারী সম্প্রদায়ের 
বাৎসলাযভাব, পঞ্ধগসকের সহুজভাব, প্রভৃতি 'ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
ভিন্ন (ভন্ল ভাব ও সাধনগুলি সমানভাবে-_সমান আদরে গৃঙ্ীত হুই- 
য়াছে, ভাবসাধনাকস শাস্ত্রী ও অশাস্ত্রীর় কিন্বা বৈধ ও অবৈধ উভয় 
পন্থাহই আলোচনা করিয়াছি । এই পুস্তকে নানা শান্তের গ্রমাণ এবং 
জ্ঞানী ও ভক্তবর্গের প্রবচন ও পদাবলী সংগৃহী হইয়াছে । আমি 
প্রেম-ভক্তিতত্ব প্রকাশে সম্পূর্ণ অযোগ্য ; তবে ভগব্দ্‌-কপার কতদূর 
কলৃতকার্ধা হইয়াছি, তাহ সুধী সাধকবর্গের বিব্চো। 

এই পুস্তরুখা:ন লেখা প্রায় শেষ হইয়া! আপিয়াছে, এমন সমস 
বুন্নমাবন, পুরী, কলিকাতা, নবদ্বীপ, প্রভৃতি স্থানের গণ্যমাহ। গোত্বামী 
৪ বৈষ্বগণের ম্বাক্ষরিত একথা!ন (বিজ্ঞাপন আমাদের হস্তগত হয় ॥ 
তাহার মর্ম এই যে, ভণ্ড তারিক ও বৈঝ্বগণ সাধনার নামে, মস্ত ও, 
মেয়েমান্ুষ লইয়া সমাজে বাভিচার বুদ্ধি কারতেছে। গৌড়ীয় বৈষঃব- 
সম্প্রদায়ের €কান দাধনপঙ্থ।য় বৈষ্খীঞ প্রয়োলন হয় না। সুতরাং 
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ঘাছার! সাধনকার্ষেয টবষ্ণবীর সাহাধা লইয়া থকে, তাহারা গৌড়ীয় 
বৈষ্ব-সম্প্রদার় ভূক নছে।৮ বাস্তবিক ভণ্ড তান্ত্রিক ও বৈরাগিগণ 
বাভিচারজআোতে দেশ গ্রাবিত করিয়াছে, ধর্খের নামে কত গ্রকার। অধর্দ 
অন্ুপ্ভিত হইতেছে, তাহার দমনকল্লে বৈষ্ণবসমাজের শ্রেউ ব্যক্তিগণের 
আগ্রহ হইয়াছে দেখিয়। তাহাদের অনুষ্ঠানের প্রশংসা করিতে হয়। 
কিন্ত সতোর খাতিরে ইহাও ৰলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাহার! বধ 
উপায় পরিভ্যাগ কপিয়।, যেন সতাকে লুকাইবার চে করিয়াছেন। 
স্কাবস্ নাধক-গোপীর সাচাষ্য বাতীত রাগমার্গের সাধক গোপান্থগতিমমী 
ভক্তিলভ করিতে পারেন মতা ;প্সাধন-পথে স্ত্রীলোকের লাহাধা ন! 
লইকেও প্রেম-ভরি লাভ কর যার বটে; কিন্তৃযে সকল সাধক বুঝিয়া 
সাধনায় দাধকগোপী ( স্ত্রীলোক ) আশ্রর করিয়াছিলেন, তাহার! কি 
কেহ বৈষুব নেন? খেঞ্চবচুড়ামণি জয়দেশ্। বিষ্ভাপতি, চণ্ডীদাস ও 
বিবষন্গলঠাকুর গ্রভৃতি কি আপ গৌডীয়-সম্প্রদায়ের গোন্বামীদিগের 
নিকট বৈষ্ব বলিম্ব। পরিগণিত হইবেন না? কারণ ইহাদিগের মধ্যে 
অনেকেই জঅবৈধরূপে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া-_ত্রাক্ষণ হইয়! ধোবানী ও বেশ্ু। 
লইয়। সাধন! করিয়া।ছণেন) ম্থৃতরাং ব্যভিচারী ভিন্ন তীাতারা বৈষ্ঞব- 
চুড়ামণি হইবেন কিন্ূুপে? কিন্তু ইহাদিগের ভাব-ববশ-ক$নিঃস্থত! 
কবিতাবলী কর্ণকূহুরে প্রবিষ্ট হইলে 9 হৃদয় তন্তরখ এক নূতনঠানে বাঞ্জিয় 
উঠে, হৃদগ-কন্দরে এক মাধুষ্্যের উতৎ্ন খুলিয়! যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ঈন্প্রুদায়ের গ্রবর্তক প্রেমাবশার গৌরাঙ্গদেব সাতিশয় শ্রন্থার হত 
ইছ' শ্রবণ করিতেন। যথা £-- | 


চণ্ডাদাস বিদ্ভাপতি, রায়ের নাটক গীতি, 
কর্ণাম্ত শ্রীগাতগোবিন্দ | 
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স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহা প্রভু রাত্রি দিনে, 
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত 


অতএব এই পন্থা! ধে গৌরাগ্গদেবের অননুমোদিত একথা কিরূপে 
স্বীকার কর! যাইতে পারে? তাহাদিগের গ্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধা না থাকিলে 


এই লকল পদাবলীতে তী।হার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। বধং আমাদের, 


মনে হয়, শ্রীচেতন্তদেব যে উজল-রসাতমক পেমভন্ি মহিমা গ্রচার 
করিবার জন্য জগতে আবিভূতি হইয়াছেন, সেই পরমপুরুষার্থ লাভের দুর্গম- 
পথ সুগম করিবার জন্তই ম্বকীয় আবির্ভাবের পূর্বে এই সমুদয় র(সক- 
ভক্তকে আবির্ভাধিত করিয়াছিলেন । 

উক্ত বিজ্ঞাপনে স্বাঙ্ষরকারী গোশ্বামিগণ কি চণ্তীদাসাদির না 
উজ্জ্রলরসাত্মুক-প্রেমক্রিসাঁধক বৈষ্ণব-কুণ্তের কলকণ্ঠ পিকরাঁজগণকে 
পরিবর্জন করিতে পারিবেন? গৌড়ীয় বৈষবসন্প্রদায় হইতে তাহদিগের 
স্মৃতি ও অস্তিত্বলোপ করিতে পারিবেন কি? তবে আমরা কেন বলিব 
ন! যে, গোস্বামিগণ আপন সম্প্রদায়ের কলম্বক্ষালনাধ ফিখ্া সমাজের মঙ্গ- 
লাথ এ বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করতঃ সত্যের অপলপ করিয়াছন ? তীহাঁ- 
দিগের ঘোষণ! কর! উচিত ছিল, *উজ্জপরসাত্মক সাধন অঙিশর ছক? 
অটলহৃদয় বীরভক্ত বাতিরেকে রমণীর সাহচর্ধো কেহই ব্যাঁতিচার়ের অশ্রি- 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং রায় রামাননের ভ্তায প্রকৃত 
অধিকারী ন! হইয়! যাহার! সাধকগোপীর (স্ত্রীলোকের ) আশ্রয়ে মধুরাখ্য 


১ নশি 


উজ্দ্ল-রসায্মক সাধনের নামে সমাজ পঙ্ধিল, সম্প্রদায় কলুষিত, ধর্দপথ. 


অপবিঞ্র ও দেশে বা।ভিচারভ্রোত বুদ্ধি করিতেছে, তাহারা গোঁড়ীয় বৈষটব- 
সম্প্রদায় ভুক্ত নহে।--সাধারণ লোক তাহাদের শ্বেচ্ছাচারী ও উন্মার্গগ।ষী 
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মনে করিবেন।” নতুব! গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদা় হইতে সাধকগো'পীর 
পদাশ্রয়ে প্রেমরস লাভ করিবার পথসীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সত্যের 
অপল!প করিবেন না। এই পথের উদ্ভাবন করিয়া! একমাত্র )বাঙ্গালী- 
বৈষ্ণব যে মহতী কীর্তি ও গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শতমুখে তাহাদিগের 
মনীষা! ও অনুসন্ধিৎমার প্রশংল! করিতে হয় । 

এ সঞ্থন্ধে আমাদের বন্তবা এই যে, এই মধুরতক্তিরম দেশকাল পাত্র 
বিবেচনায় প্রকাশ করা কর্তবা অথবা গোপন করা বিধেয়। ইহ! কোন 
কোন ব্ক্কির পক্ষে অন্ুপষোগী, কাহারও পক্ষে বা তুবুহ। যে সকল 
বাক্তি দ্বণিত বিৰেচনায় লৌকক উদ্জ্বলরমন হইতে বিরত ভইয়াছেন, 
তাহার! ততদূশ মনে কগিয়। ভগবতোজ্জলরনস হুইতেও নিবৃন্ত হইয়। 
থাকেন, অথব! শান্তি-প্রীতি বাংদলারসের বিজাভীয় ভক্তগণ স্ব শ্ব ভাব- 
বিরোধহেতু উজ্জলভক্রিরস বিষয়ে পরাযুখ হন। অতএব উভয় নিবৃত্ব- 
ভক্তের নিকট ইহ! গোঁপন কর বিধেয়। অপর কোন কেন ব্যক্কি 
ভাগবতোজ্জলরস পরিমিত জানে আপনারিগকে বহুজ্ঞ বিবেচনা! করে, 
তাহাদিগের পক্ষে ইহ! ছুরহ। অতএব সেই সমুদয় অতিজ্ঞন্মন্য ব্ক্তি- 
দ্বিগের নিকটেও ইহ! গোপন কর! উচিত। আর অপর সাধারণের'ত 
কথাই নাই, তাহাদিগের নিকট সর্বথা গোপনীয়; আমরা “তাস্ত্রিক- 
গুরু” গ্রন্থে কুলাচার ও পঞ্চম-কারের সন্বদ্ধে য'হ। বলিয়াছি; এসম্বন্ে ও 
তাহ!ই গ্রযে।জা। বিশেষত: এই গ্রস্থের “সাধনার স্তর ও সিদ্ধলক্ষণ” 
শীর্ষক প্রবন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আধুনিক দাধকগণ সম্বন্ধে যা! 
বল! হইয়াছে, তদতিরিক্ত এক্ষণে আর কিছু বল! বাহুলা মাত্র । পাঠকগণ 
প্ী প্রবন্ধ পাঠ করিলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মূল ও শাখাগুলির বিব- 
রণ, সাধনাচার, উদ্দেশা ও যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । তাহ! হইলে 
বুঝিতে পারিবে, ভূতনাথ না হইয়। ভৃত্তের নাহত খেল! করিতে গেলে 


ডি 


ভূতে ঘাড় ভাগিয়া দিয়! থাকে | অভএব পথ ও মতগুলি সম্প্রদায় হউতে 
" বাদ না দিয়া শক্তি থাকে'ত ভগ ব্যন্তিচারী গণফে সম্প্রদায় হইতে তাড়াউয়। 
[91 নতুবা সত্যের অপলাপগ করিয়া! সেই ভপ্ত 9 ব্যদ্ডিচারীর নিকট 


হান্তাম্পদ হইও না। 
এই গ্রন্থে টজ্জলরসাআ্মক মধুরভক্তিরস ও তৎপ্রাপ্থির উপায় বিশদ 


ভাবে ব্মিত হুইয়াছে। 'অনধিকারী ব্যক্তিগণ ইহার আলোচন| না 
করিয়া অন্ঠান্য ভাবভরক্ষি বা সাধনভক্তির আশয়ে সাধনা করিবে । এই 
পুস্তকে সকল প্রকার শক্কিরুই আলোচনা কর! চইয়াছে ; কেন না কোন 
বিশেষ সম্পদায়েব জনা এই গ্রন্থ লেখা হয় নাউ । ভল্তির সব্বাধিকারী 
জনগণ এই গ্রন্কের সুশাতল ছায়ায় আশ্রয় পাইবে দ্বিতায় কক্ষ মুক্তির 
স্বরূপ ও তল্লাভের উপায় বিস্তারিত বণিত ভইয়াছে। সন্নাস-ধন্ম সম্বন্ধে 
'প্রচালত কৌন পুস্তকাদি না! থাকায়, সন্াসপশ্ম ও তদধিকারধীর বিষয় 
এই পৃস্ঠতক আলোচিত ভইরাছে। তাহা পাঠ আর ভণ্চ সন্নাসিগণের 
বচন-রটনে গ্রাতারিত হইবার আকা! থাকিলে না । এত স্কান্ধ শঙ্কর, 
গৌবাঙ্গ প্রভৃতি অবভারগণ ও তাহাদিগের পন্মমতের সামজন্তসন্বন্ধে 
বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়!ছে। এ 
পারশেষে উজ্জ্রপাখ্য মধুর-ভর্তিপল সাধন-পিপাছ ভক্তগণের নিকউ 

নিবেদন এই বে, কপিকালেপ মানবগণ স্ব ভাবত: দুণ্বপ, পক্ষান্তরে ইহার 
সংধনও সাঠিশয় দুষ্ধর । এইহেতু চতীপানা'প খাপ অন্তরের ল্যার পণকায়। 
বমণীর স'ভত কঠোবমাপমে অগ্রসর না ভয়! আক্দুদবেস নায় স্বকীয় 
দণ্রপত্রীর সহিত কামাজুগা-সাবন করবা শাতিনন্র তাহার বাধস্থা আছে। 
ষথ। 2--. 

শেষতন্বং মহেশানি নিন্দার্যে এবলে কলৌ । 

স্বকায়। কেবল ভেব্রয়। সধ্ধতলাঘাবিবাজিি য় ॥ 


শা ড্র ১ ₹1 লা চি 
শু ৬ ভু 
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অন্ত এব যদি কেহ্‌ মুঢ়্তা বশতঃ পরকীয়া রমণীতে অন্ুরক হইয়া, 
গ্রাকুত সাধনে অমমর্থ হয়, তাহ! হইলে তাহাকে অবশ্ঠ রৌববের অন্ধ- 
কারময় গর্ভে প্রবেশ করিন্তে হইবে । এহ সমস্ত বিবেচন। কধিয়া, সাধক, 
মারেরই স্থবকীক্ন ধশ্মপত্বীর সহিত ঝুল ও রস-সাধনে দীক্ষিত হয়| 
বিধেয়। 

পাঠক ! ঢাক! হইতে সুদূর আদাম-গ্রদেশে অবস্থিতি করায় আমি 
নিজে “্প্রুকসিটু" দেখিতে পারি নাই; স্থতরাং ভ্রম-প্রমাদ অবশান্তাবী। 
চাকা-নবাবপুর হোমিগপ্যাথি-প্রচার কার্যালয়ের কর্মকর্তা (107917561) 
ও ডাক্া র, আমার অপতাতুলা ন্গোম্পদ শ্রীযুক নুপেন্ত্রচন্ত্র রায় পরিশ্রম 
সহকারে পুণ্ত কথানি মুদ্্কণের বন্দোবস্ত 'ও “গ্রুকসিট” সংশোধন করি- 
বার ভার না লইলে এতশীত্র পুস্তকথার্ন বাছির করিতে পারিতাম না। 
থাপ বৰ অপ্রচলিত শব ও স্থরূহতন্ব গ্রন্থমধ্যে নিবন্ধ থাকায় ব্হুতর 
মুদ্রষ্কণ. ভ্রম রহিয়। গিয়াছে । সাধকগণ সেই সকল ভাষাগশ্ড ভ্রম ও 
বর্ণাস্তদ্ধি পরিত্যাগ করিয়! গ্রেম্ভক্তির কিধিৎৎ মাধুর্দাও অন্ত করিতে 
পারিলে শরম সফল-জ্ঞান করিব । [কমধিক বিস্তারেণ:-- 


ঞ্রীগৌরাঙ্গ-সেবাশ্রম 
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লী শী 


0৩্হ্বিক্- ওল । 


পৃর্বক্ন্ধ | 
প্রেষভক্তি 
ভক্তি কি? 


ভক্তিলাভ করিতে হইলে, অগ্রে "ভক্তি কি” তাহা বিশেষরূপে 
বুঝিতে হইবে । ভক্তি কাহাকে বলে 2 


মা পরানুরক্িরীশ্বরে | 
শিলার । 
শাগিল্য খা বলেন,_-“পরমেশ্বরে পরম অস্গুরক্তিকেই ভাক্ত বলে ।» 
যাহার দ্বার! পরম পুরুষ ভগবানের কৃপা আকৃষ্ট হয় ও বামন! সকল পুরণ 


করে, তাহাই ভক্ষি। সোজ! কথায় ভক্তি অর্থে, তগবানে পরম প্রেম। 
যথা ;-- 


মা কশ্মৈ পরমপ্রেমরূপা। 
লারদকত। 


ই প্রেমিক-গুরু॥ 


জ্ঞ।ন-কন্ম ভূগিয়!, বাসনা-কামন। ভূলিয়।, সুখ-ছুঃথ ভুলিয়া, ধগ্মাধশ্ম 
ভুলিয়া, ধনৈশ্বরধ্য তুলিয়া, স্ত্রী পুত্র এমন কি, আপন। ভূলিয়! ভগবানে 
যে প্রকান্তিক অন্ুরান্ত, তাহার নাম ভক্তি। ভক্তি প্রবর প্রহন!দ 
ভগবান্.ক বলিয়াছিলেন ১-- 

য| প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েম্বনপায্রিনী । 
ত্বামনুম্মরতঃ স| সে হ্ৃদয়াম্মপনর্পতু ॥ 
বঞুপুবাণ । 

“অবিবেক্গিণের ইন্ছির বিষয় যেপ প্রবল আসক্তি? হে ভগবান 
তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের পেরূপ আপান্ত যেন অপগঠ না হয়। 
ইহার ভাবার্থ এই যে, ফল ঠেতু বিচারশৃগ্ঠ হুইয়! ভগ্রবানের প্রতি যে 
ভক্রি, তাহাই প্রকৃত তক্তি 

এই ভক্তি বিনি লাত করিয়াছেন, তিনিই ভক্ত । ভক্ত ভগবানে 
আত্মহারা! হইয়া! বান। তিনি তক্তিভাবে বিভোর হহয়। ভগবানকে 
আপনার ভাবিয়া তাহ।কেই সর্ধত্র পরিদর্শন করেন। জলে, শুলে, 
ন্ত্রন্ছর্ণো গ্রহ নক্ষত্রে। নেব-সাগরে, গঙ্গায়-গোদাবরীতে, কাশী-প্রয়াগে, 
অগ্নি-বারুতে, অশ্বথে ও বটে,_-সর্বঘটেই বিশ্বব্যাপীরূপে তাহাকে দেখিয়া 
_তাহাতেই আজসমপিত ভইয়া--মন বুষ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি লমস্ত তত্ব 
তাহার চপণে অর্পণ করিয়া ভক্ত কতার্থ হইয়া থাকে। ভক্ত আকুলকণ্ে 
ভগবানকে পেন, গ্রভো ! তুম সকলের সব, সবের সকল। আমি 
স্বেতপ, পূজা, হোম, ব্রত, নিয়ম কিছুই জানি না। আমি তোমাকে 
তিন্ন কিছুই জানি না। আম তোকে ভিন্ন কিছুই চাইন1। তোমাকে 
পাইলে আমি কৃত কৃতার্থ হইয়া! যাইব । প্রাথাধিক! তুমি দয়! কর-_ 


আমায় তোমার চরণরেণু করিয়। লও । 
তগবান্? এই ভক্তির অপীন। ভক্তের উপর তিনি বেন হ্রীতি 


. পপ্রম-ভক্তি। ৩ 


পূর্বক গ্রহণ করির! থাকেন, এমন আর কিছুই নহে। ভক্তিপুর্বক, 
ডাকিলে, তিনি না অধপিয়! থাকিতে পারেন.ন। । ভক্তিতে পিতলের: 
গ্রাতিমা অন্ন-ভক্ষণ করেন, ভর্তিতে নোলক পরিবার ক্ষগ্ পাধ!ণ-গ্রাতিমার: 
' নাকে ছিদ্র হয়, ভক্িতে শালগ্রামমীলা অলঙ্কার পারবার জন্য চন্ত' 
বাহির করেন, ভক্তিতে এমন হয়, ভক্তির অপাধা জগতে কিছুই নাই। 
তাই ভক্ত চুডামণি প্রহলবদের ভক্তিতে ম্কটিক স্তস্ত বিদীর্ণ পূর্বক নুসিংহ 
মূর্তির আবির্ভাৰ হুইয়/ছিল। ভগবান্‌ ভক্তাধীন-__ভঞ্তির জন্ তিনি এীড়)' 
পুত্তলী। সমস্ত ইন্দ্রিরশক্তির সহিত মনের ভদগত ভানকেই ভক্তি বগা 
যায়। তাহা হইলেই ভক্তিকে ইচ্ছাশান্তির এঁকান্তিকী স্বমুখী বুন্তি বলা; 
ষাইতে পারে । ইচ্ছাণক্তির (111 (০:০০ ) 'ঈকাষ্টিক চালনে তিনি মুক্তি: 
পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। লমুরদ্রের জল যেমন মাতাস্তিক খৈতো অমির, 
ৰরফ হয়, তদ্রপ নিরাকার, নির্ব্বিকাব, অনন্ত চিন্ময় ভগবান ভক্কের' 
ধ্রকান্তিকী ইচ্ছাশক্কির বলে চিদবন হইয়া প্রকাশিত হন__-জগন্সয়। 
মনোময়রূপে আঙিয়। দেখা দেন। যেমন দোদ্দগু. গ্রাতাপান্বিত দ্রায়রার 
বিচারপতি তদীয় শিশু পুছের অগ্ুরোধে বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তিশালী মনুষ্য, 
হইয়!ও ঘোড়। সাজিতে বাধা হন, তক্রপ জ্ঞানময় ও শক্কিময় বিরাট, 
তগবান্‌ ভক্তের আব|রে ভাঙার: মনোময়ী মৃত্তিতে আবিভূঁত হইয়! 
থাকেন। উক্ত বিচারপঠির সহিত 'অপরে কথ। বলিতেও ভীত-- 
সঞ্কুচিত হয়; কিন্তু তদ্ীয় পুত্র বেমন তী্চার গেপ ধরিয়া ঘোড়া হইতে 
বাধ্য করে, তদ্রুপ অপরে ভগবানের বিশ্বরূগপ ও বিরাট বিভূতি দেখিয়। 
আস্মহার! হইয়। যায় বটে, কিন্তু খে ভ।গাবান্ ব্যক্তি ভগবানের কৃপায় 
তাহাকে “আমা” বলিয়। জানিয়াছেন, সেই ভক্তের নিকট ' ভগবান্‌ 
তাহার ইচ্ছান্ুসারে মৃত্ঠি পরিগ্রহ করিয়। উদয় হন। এ তন্তু ভগবদ্‌ কৃপা: 
বাতীঠ অগ্রণাপে ধদর়গম হয় না । 


৪.  প্রেমষিক-গুরু ৷ 


অনেকে মনে করে, জ্ঞান ভক্তির বিরোধী । পেই হেতুবাদে অন্ম- 
দেশে অনেককাল ধরিয়া জ্ঞান ও ভক্তি লইয়! বাদাস্থবাদ চলিতেছে । 
ভ্তান বড় কি ভক্তি বড় ইহ বইয়৷ অনেক তর্কবিতর্ক হইয়! গিয়াছে । 
অধুনা ভ্ঞান-ম!র্গের সাধকগণ ভক্তিমার্গের সাধক দেখিলে পবটল” উপাঁ-' 
ধিতে বিভুষিত করেন; আর ভক্কিমার্গের মাধকগণ জ্ঞানমার্গের সাধক 
দেখিলে "অরদসিক* বলিয়া উপেক্ষা করেন। কেহই তীহাদের স্বীয় 
আচরণের ভাবী বিষময় ফপের কথ! চিন্তা করেন না,-হিংনারেষ 
কলুষিতচিত্তে সে চিন্তার অবসরও হয় না। ভঞ্জগণ বলেন, “জ্ঞানে 
মিষ্ঠত্ব আছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত শুক্ষ__যেমন মিশ্ি।”” আর জ্ঞানী 
বলেন, "ভক্তি সুপেয় বটে, কিন্তু তেমন মিষ্টত্ব নাই- যেমন ছুগ্ধ।* 
কিন্তু তাহারা কেহই বুঝেন না যে, এ দুগ্ধ ও মিশি কন্মের আবর্তনে 
মিশ্রিত হইবে ব্রিসমন্বয় ঘন।মুত অতি সুম্বাদু সরবত গ্রস্তত হইবে। 
জ্ঞানী বুঝেন ন। যে, ছুপ্ধের সাহায্যে মিশ্রি গলিয! অদৃষ্ত হইলেও তাহার 
আস্তত্ব কখনই লোপ হইবে না। আর ভক্ত বুঝেন না যে, মিশ্র 
ঘাহাব্যে ছুদ্ধের আশ্বাদ যদিও অগ্চরূপ হম, তথাপি সে রূপাস্তুরিত হইবে 
পলা) বরং নিশি ভ'হার মাধুর্য্যই বাড়াইর] দিবে । অধিকস্ত জ্ঞানী এবং 
ভক্র উতম্নের কেহই বুঝেন শা যে, জ্ঞান ও ভক্তির শুভ সাশম্বজনেই ধন্দের 
ভিত্তি গ্রাতিঠিত। এই মন্ম-রইস্ত সাধারণে তবগত নহে বলিয়াই আজ 
হিন্দৃধন্মরূপ কল্পগাদপে শ'ত শত পরগ্নাছা গজাইয়! ইহাকে জীর্ণ শীর্ণ 
গু কাটে পরিণত করিয়াছে । 
অতএব জ্ঞান কখনই ভক্তির বিরোধী নহে। তবে ব্যবহারিক জ্ঞান 
অবশ্যই ভক্তির বিরোধী হইতে পারে । জ্ঞান ব্াত্তীত ভক্তির স্থান 
কোথায় 2. চিৎ ব্যতীত কি আনন্দের বিকাশ হইতে পারে ? এনে থে 
ংস্ক(র থাকে, ইন্দ্িক-পথে বিষয়বোধে তাহার বিকাশ হয়) বিকাশ হইগেই 


গ্রেম-ভর্তি,। ৫ 


জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলেই, ভর্তি আদিয়! উপস্থিত হয়। ভক্রিলাভ 
হ₹ইলেই আর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই । শাস্ত্রেও এই কথার উল্লেধ দেখিতে 
পাওয়া ষার। যথা ;__ 


জ্ঞানেন জ্েয়েমালাক্য জ্ঞানং পশ্চা পরিভাজেৎ । 
উত্তুর গীতা ।, 


জ্ঞানের দ্বারা জ্রেয়ব্ত লাড ভইলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কি? 
সাধক যখন জ্ঞানের দ্বার। তাহাকে জানিতে পারেন, তথ জ্ভানকে দূর 
করিয়। দেন জ্ঞান আপনিই দূর হইয়া! যায়। জ্ঞান ও ভক্তি সহোদর 
ভাই ও ভগ্রি। ভ্তানকে না জানাইয়। ভক্তি কোন স্থানে যাইলে কালে 
জ্ঞান ছোট ভগ্টকে ভতৎসনা করিয়া! তুলিরা লইয়া বাইতে পারে। 
ভাই একবার যে হৃদয়ে ভক্তির নিকাশ দেখ। গিফাছে, কালে সে হৃদয়েও 
দানবের তাগুব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই তখন ভক্তির পরিবর্তে 
নাস্তিকের কঠোর কন্কবশে আওয়াঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায় । কিন্তু জ্ঞান 
যে স্থানে ভক্তিকে বমাইয়। দেন, সেস্থানে ভক্তির কোন প্রকার সঙ্কে!চ 
থাকে না। তবেজ্ঞান বড় ভাই,--তাহ!র নিকট বালক! ভক্তি সর্বদাই 
সরমে জড় সড় হইয়া যার) বিশেষতঃ জান পুরুষ মানুষ, সকল স্থামে 
তাহার যাওর। সম্তবে না; ভক্তি বালিকা কাজেই অস্ত:পুরের সন্ত 
স্থটনেই তাহার গতি । যেখানে কুটতকের হিলিমিজি-আধক দৃস্ত- 
কিচিমিচি, সেখানে ভক্তি যায় না। সে চায়, শুগ্ধবুদ্ধ সরল স্থান,__বিচার 
[বিতর্ক বুঝে না| তবে জ্ঞানের সঙ্গে যাইতে তাহার কোন আপত্তি নাই) 
তাহার! ভাই ভগিনীতে যেখানে থাকিবে, সে স্থান এক দৈব আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়। উঠিবে। দেখানে পারিজাতের গন্ধ ছুটিবে_স্বগের 
মন্দাকিণী আপন উঞ্জানবঠিনী শ্দীরধাঙা লইয়াসে স্থান বিংঘীহ করিয়া 
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দিবে। এই সময় জ্ঞান অন্থুরালে বনিয়! স্বেহচক্ষে ভগিনীকে নিরাক্ষণ 
করিবে, আর বালিকা অসঙ্কোচে একাকিনী কত ক্রীড়া-কভ আনন 
কত লীলা করিবে । তখন সেই শুভ্রা শীতল! মধুর! পীযুষবরণ! আলোক- 
আনন্দময়ী বালিকারূপিণী ভন্তি_-ভক্কের হৃদয়াসনে মুত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী 
দেবীরূপে উপবিষ্ট হইয়। জদর়দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি জগ আননময় 
হুইয়। উঠে, হৃদিতন্বে শাস্তির শত গ্রেমধারা হহিতে থকে । লকলেই 
দেই আনন্দময়ীর ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে দেখিয়! ভক্ত কৃভার্থ হন| 
অতএব জ্ঞান ভক্তিপথের অন্তরায় নহে। বরং ছুই ভ্রাতা-ভগিনীতে 
বড়ই প্রীতি, কেহ কাহাকেও একদণু ছাড়িয়। থাকিতে পারে না। য'দ 
কাহাকেও জ্ঞানী বলিয়! বুঝিতে পারিয়া থাক, অনুসন্ধান কলি 9, দেখিণে, 
পশ্চাতে ভক্কি লজ্জা-বিনভ্র-বদনে দাদার হাত ধয়িয়৷ দীড়াইয়া আছে। 
তদ্রপ ভক্তের হৃদয় খুঁজিলেও দোথতে পাইবে ভক্তকে ক্রোড়ে করিয়া 
স্র'নই বনিয়া আছে । ভক্তি কোন কারণে সম্কুচিতা হইলেই জ্ঞান সন্মুথে 
আনিয়া দড়াইবে। গ্নেমের ষুটিমতী প্রতিমা সরলা গোপ বালিকাগণ 
ভক্তিতে উন্মন্তা হইয়। যে দিন শ্রীকৃষ্ণের বাশরির স্বরে বিবশা হইয়। 
পূর্ণিমা! রাত্রিতে তাহার নিকট ছুটগ্লাছিল, প্রীকৃষ্ণ ভ্ঞানহীনা গোপবালা- 
গণকে কতরূপে বুঝ।ইয়! ভক্তির উদ্ভণান্ত উচ্ছাসকে রোধ করিতে চে 
করিয়াছিলেন । দেই দিন তৃন্বদীর্ঘবোধ-বিবজ্জিতা গোয়ালার মেয়ে 
কিরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিয়! শ্রীরু্ণকে নিরুন্তব করিয়াছিল, তাহা শ্ীমটাশ- 
বতে দ্রষ্টব্য । তাই বলিতে ছিলান, একের আধিকা দেখিয়! অগ্ঠের অস্থিত 
অন্বীকার করিলে চাঁলবে কেন? একের িগ্তমানে অগ্তেন খিগ্চমানও| 
অ্ীকারের উপায় নাই। কারণ উভয়েই অচ্ছেছ সম্বন্ধে সশ্বন্ধ। সুতপা*, 
জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নে, বরং জ্র!নই ভক্তিকে সঙ্গে করিয়া লয় 
আনে । ভিলে বথা এই বে, ভক্ত আিঙ্া একলা লস লদনট। ৮য় 


শ্ ! 


প্রেম-ভক্তি ॥ নু 


বসলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কি £ যে ব্যক্তি আম খাইয়াছে, ভাহার আর 
রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই । জ্ঞান একাকী যেখানে সেথালে 
যাইতে পারে, কিন্ত ছোট ভগিনীকে যাইতে দিবে কেন,-বরং মে এক 
কিনী যেখানে সেখানে যাইলে কালে জ্ঞান তাহাকে ধমকছিয়। লইয়! 
আমিবে। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি কোথাও যাইতে পারে না। শ্ুতরাং জ্ঞান 
ভন্তিব বিরোধী নহে,--ভক্তির প্রতিষ্ঠাতা । তবে ভক্তি গ্রতিষ্ঠিত হইলে 
তথন অর জ্ঞানের গ্রানৌঙ্গন হয় না । তখন ভক্তিই নাচিয়! হালিরা কত 
রঙ্গে বিরঙ্গে ত্রীড়। করিয়। বেড়ায় । 


জ্ঞান অর্থে ঈশ্বর-লন্তায় পূর্ণ বিশ্বাস। কতকগুলা বই পড়া বা কথা 
জান|কে জ্ঞান বলেনা। সংশয় শুন্ত হইয়! ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাদ 
করাকে, সোজ] কগামন ঈগব সত্তা উপলব্ধি করাকেই জ্ঞান বলে। সংশর 
থাকিলে কি প্রকারে ভক্তির ভাব সে দরে দাড়াইতে পারিবে ? স্থতক্লাং 
/জ্ঞান ব্যতীত যে ভর্তি আসিতে পারে না তা আঁবসংবাদীরূপে প্রমাণিত 
হইল । বখন কন্ম-যে।গের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে, জ্ঞান-ফোগদ্বার। 
আম্স-পরমান্স জ্ঞান হইবে, তখনই ভক্তি আসিয়া হৃদয়কে অধিকার-করিয়! 
আপন আসন পাতিয়! বমিবে। | 
এই ভক্তি দ্বারাই একমাত্র ভগবান্‌ লত্য হন। জীবের কতটুকু শক্তি 
যে তদ্বাবা অনন্ত শক্তিময়কে আয়ত্ব করিবে,_-জীবের কতটুকু জ্ঞান বে 
জোনাক পোক। হইয়। শুর্ধ্যকে প্রকাশিত করিবে, সুতরাং একমাত্র ভক্তি 
বাতীত জীবের উপায় কি ?/ ভগবান্‌ নিজমুখে ভক্তি ও ভক্তের অেষ্টতা 
দেখ|ইয়া বলিয়াছেন 7-- 


অপিচেৎ স্থছুরাচারে। ভজতে মানন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যথ্য বহিতো। হি সঃ ॥ 


৮” প্রেমিক-গুরু | 


ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাত্ব। শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌন্তের প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি ॥ 
জীমভাগবদীতা। ) 
তে অ্দুন। আত দু্াচার লোকও যছি অনগ্তচে তা হইনা আমার 

ভজনা ক$5 থাকে, হবে ক্আাভাকে মাবু বলিয়া ননে কিতে হহাখে। সে 
মাক ভ্ানবান্‌ হইয়াছে । যে একপে আমার ভিন কনে ৫ নামই 
যর্ঘাস্ম। হই বায় এবং নিভা শা।গ্ত পাপ্ত হয়। হে ঝৌন্তের! ভুমি 
ভছাই জানিও আমার ভক্ত কগনও ন'শ পার না। ভক্ত অবিনশী ১ সে 
ও ক্রু কিজপ ?--ভগনান বলিয়াছেন ১75 

আছে! লর্দম ভুভানা। নৈত্রঃ করুণ এবচ | 

নিশ্বাযো নিরহগ্কারঃ সমছুহখভুখহ আনা ॥ 

নন্তুব্টঃ সততং যোগী বতাক্সা দৃঢ় নন্চ়ঃ | 

মব্যপিতমনোবুদ্ধি ধো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ। 

ধন্মান্নোদ্বিজতে লোকে। লোকান্গোদ্বিজতে চ বঃ। 

হর্ধামর্ধভয়েদেগৈ মুক্তে। বঃ স চ মে প্রিয়? ॥ 

নপেক্ষ? শুচির্দ কঃ উদানীনে গতব্যথ2 | 

সর্ববারভ্তপরিত্য।গী যো মন্ডভভঃ স মে প্রিয়ঃ॥ 

ঘোন হ্ৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শেচতি ন কাঁজ্তি। 

গুভাশুভপরিতাগী ভক্তিমান্‌ বঃ ন মে প্রিযঃ ॥ 

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ| মানাপমানয়োঃ। 

শীতোন্ম্বথচুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবজ্জিতঃ ॥ 


প্রেম-ভর্ভি | ৯ 


তুল্যনিন্দাস্তরতিম্মো নী সন্ভষ্টে। যেন কেনচিৎ । 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ে। নরঃ ॥ 

যেতু ধন্মাবৃতমিদং বথোক্তং পধু্পাসতে | 

শ্রদ্ধবান! মত্পরম।.ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ 

শ্রীমঘাগবদগীত। । ১২শ অ, ১৩-২০। 
যে ভক্কিমান্‌ বাক্তি দ্বেষ শুন্ত, কপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কাব, সুখছুঃখ 

সমজ্ঞান, ক্ষমাবান, সতত প্রসর চিত্ত, অপ্রমন্ত, জিতেক্্রির ও দ্ঢ় নিশ্চন্ন, 
ঘিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রির। 
লোক সকল যাঠা হইতে উদ্বিগ্র হর না, লোক সকল কর্তৃক যিনি উদ্বিগ্ন 
হয়েন না, এবং ধিনি অন্থচিত হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ শূন্য) তিনিই 
আমার প্রিয় বিনি নিম্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাত রহিত ও মন:পীড়। 
শৃহ্ঠ এবং সর্ব উদ্ভম পরিভাগী, যিনি সকাম কম্ম সকল পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক। 
ও পাপ-পুণা পরিতাগ করিরা ভক্তিমান হন; তিনিই আমার পপ্রয়। 
যিনি সর্বা অংসক্তি পরিতাগ পূর্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত 
ও উষ্ণ, স্থখ ও হুঃখ, নিন্দা ও প্রশংস! তুল্যব্ূপ বিবেচনা করিয্া থাকেন 
ও যিনি মৌনী, যিনি যতকিঞ্চিংলাঁভে সন্ত হন, কোন স্কুলেই প্রতি 
নিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থির ভক্তি সম্পন্ন হইয়াছেন ; 
তিনিই অ'দার প্রিয়। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত 
প্রকার ধ'বূপ অমুত পান করেন; তিনিই আমাব অতীব গ্রিয়। 
পাঠক! ভক্ত হইতে হইলে, কিকি গুণ থাকা চাই বুঝিয়াছ ? 
কেবল ঠ5তন-চুটকিএ বাহার, কণ্ঠীবন্ধন বা গোপীমৃত্তিকা লেপন করিলে 
ভক্ত হওয়া যার না। ভক্তের উপরোক্ত লক্ষণণ্ুলি থাকা চাই। 

৯ 


১৬ প্রেমিক-গুরু। 


আর কেদপ চক্ষু মুদরিয়া ভেটুকি মাছের মত মাঝে মাঝে ভা করতঃ 
"গে।পীবল্লভ” “গ্রাণবল্লুভ” বলিয়া রব ছাড়িলেও ভক্তির নাধন! হয় না। 
শ্রীমুখে ভগসান্‌ বলিয়াছেন +_ 


যে ভু সর্ববাণি কন্মীণি ময়ি সনস্থ মৎ্পরাঃ | 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্র্ত| মুত্যনংসার-সাঁগরাৎ। 
ভবামি না চরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ 
শ্ীমছাগবদগীত। ১২ অঃ ৬,৭ 
যাহারা 'আমাতে সমস্ত কর্ম মনর্পণ পুর্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্ত পরা- 
ভক্তি দ্বারা অমাকেই ধ্যান 9 উপাসনা করেন, আমি সেই সকল ব্যাক্তিকে 
অচিরকাল মধোই মরণণীল সংসার সাগর হইতে উদ্ধার কারয়া থাকি। 
অতএব ভক্তিই ভগব্দারাধনার প্রাণ। ভক্কি নিহীন বাপ্কির ভপ, 
জপ, উপাসন! বন্ধানাগীতে সন্তান উৎপাদনের ঢেষ্টার শ্তায় বিফল! 
প্রকৃত সাধক ভান্ত ব্তীত কোন প্ব্যই আকাক্ষ! করেন না। ভাক্তৃতে 
ভক্তের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ক করিতে যাওয়। খিডম্বন! মাত্র। 
ভক্তির সাধনার ক্রমে প্রেমভক্তিব উদর তয়। তখন ভক্ক শান্ত, 
দাস্ত, সথা, পাংসলা ও কাগ্। গ্র্তি প্রেমের উচ্চস্তরের মাধুরীপীণায় 
[বিতে।র হইয়া যান। সাধক সর্বত্রই ভগবানেবই অশ্থিত্ব দর্শন করিয়। 
থাকেন। তখন তিনি জানিতে পারেন যে,__ 


বিস্তারঃ সর্ববভূতল্য বিষ্ঠোর্বিবিমিদং জগৎ | 
্টব্যমাত্মবং তক্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥ 
বিধুপুরাণ। 


প্রেম-ভক্তি' | ১% 


বিশ্ব, জগত, সর্বভূত বিষুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ বাক্তি এই জন্ত 
সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ্দ দেখিবেন। কিন্তু ভেদজ্ঞান থাকিতে 
কখনই তক্তির অধিকারী হইতে পার! ধায় না। পুরাণের হর-গৌরী মুষ্টি 
'জ্ঞান ও ভক্তির জাজ্জলামান দৃষ্টান্ত । মহাদেব জ্ঞাননৃত্তি,-কিন্ত গৌরী 
প্রেমী । তাই তীহায় তা।গের কর্কশতা গৌরী প্রেমের মাধুস্য উজ্্প 
করিয়া বাখিরাছেন। আলোক বদি ফামুম্‌ ( চিমনি) দ্বারা আবরিত ন! 
হয়, তবে কিঞ্চিত কর্কণ ও অন্ধজ্জল বোপ হয়? কিন্তু ফানুস দিয়া আচ্ছা- 
দিত কবিয়। দিলে কেমন স্নিগ্ধ ও উচ্দ্বল অলোক বাভির ভ্ষ্ব। তন্রপ 
জ্ঞান, প্রেমের ফান্ধমে আববিত হইপে, এ জ্ঞনালোক লিদ্ধ মধুরে!জ্জল 
দেঢা ৯: বিকীর্ণ কিয়া সাধককে তৃপ্ব করিবে। 

ভক্তি নোগ সিদ্ধ হইলে ভক্ত, তথণ ভর্তির বলে-_ প্রেমের বলে জগ- 
দপী, জগন্াখকে আপনার সঙ্গে লয় করিদা থাকেন 


ভক্তিতন্ত্ব | 


. ৮8887 


জীবা্সা পরমায্মার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাজ্র। অতএব জীব মতেই 
ভগবানের আপনার জন, স্থৃতরাং ভগখদুক্তি জীবের স্বভাব ধম্ম। মায়া- 
বরণে "আত্মার স্বরূপ ও তীয় স্বাভাবিক ধন্ম আবরিত হওয়ায়, জীর 
বিভ্রান্ত হইর| ঘুগিয়! বেড়াইতেছে । কিন্ত দয়ার সাগর. ভগবান্‌ বদ্ধজীবের 
স্বভাবে এমন একটা অভাব রাখিয়! দিয়াছেন, যাহার অন্ুরে!ধে কালক্রমে 
হাহার শ্ববীয় বিশ্ব সম্পন্জীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রত পঙ্ষে 


১২ র প্রেমিক-গুরু | 


ভগবানের ভক্ত হইয়। উঠে। যাহ! হউক বিকৃত বদ্ধজীব-ম্বভাবের সেই 
সার্বভৌম অভাবটা কি এতদ্বিষয়ে প্রণিধান করিলেই, ভগবন্ুক্তির স্বরূপ 
হৃদয়ঙ্গন করিবার পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হইবে। ॥ 

যন্থার! শব্দ, স্পর্ণাদি বিষয় গ্রাপঞ্চ অবগত হওয়া যায়, তাহাই, 
ইক্দ্িয়। এই ইন্দ্রিয় বাহ্থান্তর ভেদে ছুই প্রকার; অগ্ঠঃকরণ ও বাহ 
করণ। বাহোন্দিয় আবার জ্ঞান ও কম্মভেদে ছুই শ্রেধীতে বিভক্ত । 
গ্রত্যেক ইন্দছ্রিয়ের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, ইহা(দিগের প্রসাদে 
ইন্দ্রিয়গণ ম্যমর্থয লাভ করিয়া স্ব শ্ব বিষয়াভিমুখে কার্ধ্যার্থ অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হয়। 'এই সমুদায় ইন্দ্রিয় ও তত্তদধিষ্ঠাতা দ্রেবত|দিগের বিষয়ান্তরে 
মিপিত হইবার জন্ত একটী শ্বাভাবিক শক্তি আছে; ইহার অন্থুঝোধেই 
তাহার! সংসার দশ।ভে নিশ্চিস্থ হইয়। স্ব স্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারে 
না। এই পরান রকি" শক্তি কাহারও অর্জিত নহে ; স্থাষ্টির উপক্রমে বিধাভ 
এই শক্তি গ্রদানেই বিশ্ব সংসার রচনা করিয়াছেন । কেবল ইন্দ্রিয়াদির কথা! 
বলি কেন? পরমাণু হইতে পরম মহত্বত্ব পধ্যন্ত সকলেই উক্ত বুন্তির 
অনুরোধে অবশ ভাবে অন্তের সহিত মিলিত হইবার জন্ত আকা 
প্রকাশ করিতেছে বিরাট পৰ্ধত বায়বীয় অণুসমুদয়ে মিলিত হইবার 
জন্থ রেণু রেণু হইয়| শুঙ্মা সুক্ষ বালুকা কণায় পরিণত হইতেছে; আবার 
বালুকাময় শুক্র হুঙ্দু অণুসমুহ পরস্পর মিলত হইয়া কলক্রমে পর্বতী- 
কারে পর্যবগিত হইতেছে। মুন্তিকা বুক্ষ রূপে এবং বৃক্ষ মৃন্তিকায় 
ন্নূপাস্থরিত হুইয়া পরস্পরের সম্মিলনের পরিচয় দিতেছে । চরাচিঞ 
জগতের প্রত্যেক পদার্থই যে এইরূপে রূপান্তরিত হইয়া পদাথাস্থরে 
পরিণত হইতেছে, উহা উক্ত পরানু-রক্কির ফল বাতিরেকে 
আর কিছু নতে। জগ্হপিতা জগদীশ্বর স্থষ্টিকাঁলে স্যষ্ট পদার্থ সম 
এমন একটা অভাব খাখিয়াছেন নাহা সার্ধভৌম ও লাতিশয় 


প্রেষ-ভক্তি ১৩ 


সুষ্পষ্ট। এই অভাবের পুরণার্থ স্থাবর জঙ্গম'বাবতীয় পদার্থ পরস্পরকে 
আ'লিগন করিতেছে এবং যখন আলিঙ্গিত পদার্থে আশ। পূর্ণ হইল নাঞ্প্ট 
বুঝিতে পারিতেছে, তখনই আবার তাহ! হইতে বিশ্লিষ্ট হইরা পড়িয়! অগ্ 
- পদার্থের জন্ত আ'কাক্ প্রকাশ করিতেছে । প্রান্কত সকল বন্তই সেই 
অদ্বিতীত্র অভাবের দ্বার! স্থষ্ট ) সুতরাং জগতের অভানময কোন পদার্থ- 
দ্বারা কাহারও কোন অভাব দূরীভূত হইবার নহে । অন্তের নিকট স্বীয়, 
অভাব পূরণার্থ গমন করিলে যে পরিনাণে অভাবের পুরণ ঘটে, তদপেক্গা 
অধিক পরিমাণে অপরের অন্তাব পুরণ করতঃ 'আ'পনাকে অন্তঃস।র শৃণ্ঠ- 
হইতে হয়। প্রেম বা স্নেহজনিভ লুখের পুরণার্থ পত্বী ঝ! পুভ্রে সঙ্গত 
হইলে যে পারমাণে আনন্দ নিজের সংগৃহীত হর, ছদপেক্ষা সহম্রশুণ, 
বত্রদ্বার! পুক্রকলত্রার্দির ভরণপোবণে আপনাকে অনার ও ভগ্জোগ্ভঘ হইতে, 
হয়। অতএব ভাবময় প্রাকৃত পদার্ধদ্বারা কাহারও স্বাভাবিক অভাব, 
দূ হইবার নহে। তবে, যিনি অভাবদির1 জগৎ স্থত্বি করিরাছেন, তাহার: 
নিকটেই ইহার প্রতিকারের ওঁষধধ আছে। অভ|ব পূরণার্থ ইন্দরিয়বর্গের 
এই স্বাভািকী বৃত্তিই আসর বা ভক্তিনামে অভিহিত হুইমা থাকে |, 
ভাৰ বিশিষ্ট কত পদাথের গতি ইন্রিয়াদির গতিহইলে তাহাকে. 
আসক্তি এবং সব্ধাভাব বাজ্জত অখগ্াননন্বরূপ ভগবানের প্রতি. 
উহ্াদিগের গতি হইলে তাঁহাকে ভর্তি বল! যায়। 
জীবের ইন্জরিয়ধর্গ মায়াময় নশ্বর জগতে ধাবিত হইয়া কুত্রাপি চিরস্থাসী 
তপ্তি লাভ করিতে পারেনা; উহার] সন্তোষ লাভের জন্ত আপাত -সুথকর 
কোন পদার্ধে আষক্ত হয় বটে, কিন্ত খনই তাহাতে স্বকীয় তৃপ্তি লাভের 
অভাব অনুভূত হয়, অমনি «তাহা হইতে বিরত হইয়া অন্য পদার্থের মিলন 
আকাজ্ষ। করে। জীব পু সুখের কাঙ্গাশ্র, সে সুখ সে ভোগ করিয়াছে) 
পূর্ণানন্দনায়র 'আংশক জগন্ডে সে কেন পদােই সে সুখ পায়না, তাই 


১৪ প্রেমিক-গুরু 1, 


অপরিতৃপ্তজদয়ে সুখের জন্থা তৃষ্ণার্তমুগের মরীচিক! দশনের হ্যায় সংলার' 
মরুভূমিতে ডুটিয়া বেড়ায় । পরিবর্তনণীল জগতে এইরূপ খিড়ম্বন! ভোগ' 
করিতে করিতে যখন সাধুলঙ্গ ও শাস্ত্রাদির কৃপায় বুঝিতে গারে যে; 
অভাববিশিষ্ট মায়'ময় জগৎ পঞ্চ হইতে ইন্দ্রিয় বর্গের ক্ষুধ। নিবুণ্তি 
হইবার উপায় নাই, তখন তদ্বিষয় হইতে প্রতি নিকুন্ত হইয়া অনন্প- 
মাধুর্যোর উৎস ন্বরূপ পরম পুরুষ ভগবানে অনুরক্ত হইয়া স্থিরত লাভ 
করে। সচ্চিদাননদবিগ্রহ ভগবানে ইন্দ্রিয় বর্গের লোভনীয় কোন বিষয়ে বই 
অভাঁৰ নাই। জগতের যেখানে যে কোন চিগ্তাকর্ষক ভাব বিদ্যমান আছে, 
ৎসমুদায়ই সেই সর্ব-কারণ-কারণ ভগবানের অনন্ত রূপরসাদির আভা 
মাত্র। তাই দৈব বশতঃ ইন্ছ্রিয় বর্গের তত্প্রত্ি একবার গতি হইলে, 
সেই অনন্ত সুখে একবার আস্বাদ কগিতে সমর্থ হইলে, অর পত্যাবৃক্ত 
হইবার সম্ভাবনা থাকেন! । তখন পন্তিতপাবনী ভাগীবধীর জলগ্রবাহেন 
তার যাবতীয় বাধাবিদ্র অতিক্রম কারিয়া ইন্দ্রিয়বগ শতমুখে ভগবানের 
মাধযসাগরে লীন হয় । সচ্চিদানন্দ রসময় ভগবানে ইন্জ্িয় বণের এইরাপ 
খ্রীকান্তিক গ্রবণতাকেই ভক্তি বলা, যায়। 
গ্রতোক জীখের জীবনআ্োত প্রাতনিরত অনন্ত সচ্চিদানন্দসাগজে 
গ্রবাভিত হইতেছে! কেহ এক দঞ্ডের তরে আপনাকে পরিতুপু মনে 
করিষ। স্ভির হইতে পারিতেছেনা। জীবন প্রবাহ - সেই প্রেম সাগরে 
মিলিত না হওর পর্যাস্ত কেহই নিশ্চিন্ত হইতে এ । তবে কেহ 
কেহ ধনৈর্্য্যের অহন্কারে অথবা ছুই একট! বাহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে 
ধার্মমের অহঙ্কারে আ্োতাবর্তে পতিত হইয়া! ছুই চারাদন আপনাকে তৃণ্রু 
মনে করিয়া অভিমান করে। কিন্ত কয়দিন সেভাবে কাটাইবে। অচিরে 
আপন ভ্রম বুঝিতে গারে; শ্থভাবই তাহার অভাব জাসাইয়া দানবের টায় 


স্তাওব নুতা ফরিতি থাকে। পেআ'বার দুটিতে আরনু কারে। 
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কমদিন পাপ করিয়া কাটাইবে 8 অন্ুপ্তি তাহাকে ক্রমশঃ ভীষণতর 
পাপে পিপ্ত করাইবে; নতুবা স্বভাব তাহার ভ্রদ বুঝাইয় অন্থৃতাঁপের নর- 
কাগিতে নিক্ষেপ করিবে । নে দাবদগ্ধ হরিণের শ্যায় পর্ণামন্দনাগরে 
ছুটবে । ধনী সম্প্রদায়ের বাহক অভাব অগ্লী; তাই তাহার| উচ্চ জীৰ 
তইয়াও পশুর ন্যায় অন্ধ। তাই মলমৃত্র-ছাড়মাসের-খচান,নৃতাগীতে কিছু 
বেবীদিন ভুলিন্াা থাকে,_-জীবনস্রোত আবর্ত অতিক্কম করিয়া অগ্রসর 
হইত পারেন! । কিন্তু রোগে শোকে বা অন্যকারণে একবার মোহের 
চনমা খুলিলেই, স্ব ছাড়িম। অধিকতর বেগে সেই নিত্যানন্দ সাগরে, 
পাবিত হয় । আহা, প্রেমময় ভগবানের কি কারুণিক ব্যবস্থা |! সন্থাঁল্‌ 
ন্নেছমনী মাতার উপর শত অত্যাচার-উতপীড়ন করিলে ও, মাতা যেমন 
সন্তানকে সব্ধরা মঙ্গল-পথে চলিবার জন্ত আশীর্বাদ করেল, তজ্জপ-মগগলমন় 
ভগৰান্‌ গোহমুগ্ধ জীবকে-_তাহারা তাহার অহেতুক প্রেম ভুলিয়া অসার 
বস্ধতত মত্ত হইয়া! থাকিলে ৪_ সর্বদা মঙ্গলের পথে টানিযা! লইতেছেন। 
অনেক সময় বদ্ধজগীব তাহার এই মর্ললমরী" ব্যবস্থার রহস্ত উদঘাটন করিতে 
না পারিয়া ভীহ!কে নিষ্ু়্ গ্রাভৃতি শবে বিশ্যিত করে । ভগবানের ষে 
শক্তি জীবকে সর্বদা অনন্ত উন্নতির পথে পূর্ণমঞ্গল ৬ আনন্দের পথে 
আকর্ষণ করেন, ভাহাই কৃষ্ণ । আর দ্বারা আমরা তাহার দিকে আকৃষ্ট 
হই, তাহাই ভক্তি । ্‌ 

ব্যবহারিক জীবের পুজ্রাদিতে ধেমন আপনা হইতেই প্রীতিজদ্দে, 
তঙ্জপ জন্মান্তরীণ সংস্কারবশে সাধুসঙ্গ সংঘটন মাত্রেই কোন কোন ভাগা- 
বান জনের হদরে স্বাভাবিক ভক্তির সঞ্চার হইয়। থাকে । তখন ভক্ত 
ধরিদ্রজনের অপহৃত-মহামপি-চিস্তনের স্তাত্স কেবল ভগবানের পরিচিস্তনেই 
নিয়ত কালাতিপাত করেন। বর্ধগুণ সম্পন্ন উপযুক্ত একমাত্র পুত্রের 
মৃঠাতে অনাথ! বৃদ্ধাজননীর যেমন নির্দাকণ সম্থাপ উপাস্থত হঘ, ভক্তি 
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উন্লেক মাত্রেই ভতগবদ্ুক্তের ও ঠিক তজপ ছুর্বিহ খিরহবাথ! উপস্থিত 
হইয়া থাতকে। 'গোঞ্জাকগায় শ্নেহমক্ী মাতা পুজ চিন্তার, পতিব্রতা সতী 
পতি চিন্তায় 9 কৃপণ ধন চিন্তা যেমন সর্বদ| ব্যাকুল থাক, র্ধচিন্ত! 
পরিত্যাগ করিয়! তদ্ধূপ একমাত্র ভগবচ্চিগ্তায় ব্যাকুল হওয়ার, নাম তক্তি।' 
থা 5 | 

তক্তিরপ্য ভজনঃ তদিহামুত্রোপাধিনৈরান্যেনাধুস্িগ্মন- 

কল্পনমেব তদেব চ নৈক্কান্ম্যমিতি। 

গোপাল তাপনী । 

এ্রহিক ও আমুদ্িক্গ ( পারলৌকিক ) ভোগের লালন! পরিহার পূর্ব্বক 
তশবানে চিন্ত সমর্পণ করিয়া নিরন্তর তদ্ভাবে ভাবাক্রান্ত থাকাই ভক্তি। 
ওই তক্ষি ক্রিরাই নৈষ্কামাভাৰ বলিয়া! অভিহিত হয়; সুতরাং ভক্জি 
শববশতঃ নিশুণ।। কিন্তু ঘখন প্রকুতির গুণত্রয়কে অবলম্বন করিয়। 
গ্রক[শিত হর, তখন সগ্ডণা বপিয়। অভিহিতা হইয়া থাকে । যথা 8 


ভক্তিযোগে। বন্ৃবিধৈঃ মাগৈর্ভীবিনি ভাব্যতে | 
স্বতাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবে! বিভিদ্ধাতে ॥ 
শ্বীম্ভাগবত, ওর স্ক: ১৯ অঃ। 


পুরুষের গুণময় ্বভাথ ভেদে ভগি্ঠ ভক্ষির ও ভেদ হয়, অর্থাৎ 
লন্াদি গুণের ভারতম্যে যাইার বেমন স্বভাব, তাহার ভাক্তও ওদনুরূপ 
হয়। এই গুণমগী ভক্তি প্রধানত: তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; তামনী, 
ঝআজশী ও সাকিকী। এই ্রবিধ গুণময়ী ভক্তির 'গ্রত্যেকটাও আবার 
তিনি তিন 'অশে বিতক্র হইয়া শান নববিপাতক্তি বলিয়! উল্লিখিত 
হইয়াছে । 
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অভিনন্ধায় যে। হিংসাং দস্তং মাৎসর্ধ্যমেব বা। 

নংরস্তভী ভিন্নদূগ.ভাবং মরি কুর্ধ/াৎ স তাষসঃ ॥ 
শ্রীমস্তগবত, ৩ স্কঃ ১৯ অঃ। 

তামস স্বভাব বাক্তিগণ হিংসা, দন্ত অথব1 মাংসর্গ্যের বশীভূত হই 


অন্তের অহিত সাধনার্থ ভগবানের প্রতি ভক্রি করিয়া থাকে । এই নমুদার 
ভিন্নদশ ব্যক্তিদ্িগের তক্তিই তামসী বলিয়া! অভিহিত! হয় । 


বিবয়ানভিসন্ধায় যশ এশ্বধ্যমেব ব|। 
অর্চনাবর্চয়েদ্‌ যে মাং পৃথগ্ভাবঃ সঃ রাজস? ॥ 
শ্রীমপ্তাগবত, ৩স্ক: ১৯ অঃ। 
রজো গুণ প্রধান-স্বভাব ব্যক্িগণ ষশঃ অথবা এরশ্থধ্য লাভের অভি গ্রায়ে 
প্রতিমাদিতে ভগবানের অঙ্চনা করে । ইহারা ও ভাক্ত বাতিরেকে অন্ত 
(বিয়ের আকাজ্জা করে। ইহাদের ভক্তিই রাজসী বলিয়। অভিহিতা। হয় । 
কম্মনিহা রমুদ্দিশ্বা পরন্মিন্‌ বা তদর্পণম্‌ ।, 
যজেদ্‌ যন্টব্যমিতি বা পৃথগ ভাবঃ সঃ লান্তিকঃ ॥ 
শ্রীমস্তাগবত, ৩স্ক:, ১৯ অঃ। 
সব্বগুণ প্রধান-স্বভাব ব্যক্তিগণ স্বীয় কর্মক্ষয় মানসে, ভগবানে কর্শ 
সমর্পন করিয়া অথবা স্বাশ্রম ধরব ভগবদচ্টিনাও কর্তৃবা, এইরূপ মনে 
করিয়া স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্্মানুষ্ঠানের সহিত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভঞ্জির অনুষ্টান 
করেন। ইহ্টারাও ভক্তি ব্যতিরিক্র মোক্ষ কামনা করিয়া থাকেন। এই 
সমুদায় ভক্তের কল্মাদিমিশ্র।ভক্তিই সান্বিকী নামে অভিহিত্তা হয়। আপন 


আপন উদ্দেশ্ত পূরণার্থ যে সকামা ভক্ষি, ভাহাই সগুণা। আর আবিস্থা- 
ষ্ঠ 


১৮ প্রেমিক-গুরু 1 


বৃস্তিশৃন্ত চিন্তে অপহৃত মহামণির পুন: প্রাপ্তির আকাজ্ষার ন্যায় পরমায্ম- 
সমাগমের যে এ্ীকান্তিক কামন।, তাহাই নিগুণ! ভক্তি । 

মদ্গুণ্‌ শ্রুতিমাত্রেণ মি সর্ববগুহাশয়ে | 

মনোগতিরবিচ্ছিন। যথা] গঙ্গান্তসোহম্বুবৌ ॥ 

লক্ষণং ভক্তিযৌগস্ত নিগুণন্ত হ্যদরাহৃতম্‌। 

অহৈতুক্য ব্যবহিতা৷ ঘ। ভক্তিঃ পুরুযোন্তমে ॥ 

সালোক্য-সাষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকতবমপ্যুত । 

দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ 

স এব ভক্তি যোপাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃত£ | 

যেনাতিব্রজ্য ব্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপঞ্তে ॥ 

শ্রীমদ্ভাগবত, ওয় স্কঃ ১৯ অঃ। 
যেরূপ পতিতপাবনী গঙ্গার জল-প্রবাহ সমুদয় বাধাবিদ্ন অতিক্রম 

পূর্বক নিরন্তর শতমুখে ধাবিত হইয়া! মহাসমুদ্রের মহিত সম্মিলিত 
হইতেছে, তদ্রপ যে চিত্তবুত্তি জ্ঞানকর্্মাদি ব্যবপানে সমুদায়ের অতিক্রম 
ও যাবতীয় ফলাভিলন্ধির বিসজ্জন করিম স্বতঃই সর্বভূতান্তর্যযামী ভগবানে 
সর্বদ। সঙ্গত হইতেছে, তাহাকেই নিগুণা ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে 
কোন প্রকার কৈতব বাগ নাই, ইহ! সাতিশয় নির্মলি এবং যাবতীয় 
ভক্তির শ্রেষ্ঠ । জন্মান্তরীণ ভক্তি সংস্কার বিশিষ্ট কোন কোন ভাগ্যবান্‌ 
ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্গুণ শ্রবণ মাত্র আপন! হইতেই এই ভাবের উদয় 
হইয়া থাকে । এইন্প শুদ্ধ ভক্তের কোনই কামন। থাকে না, অধিক 
কি তাহাদিগকে সালোক্য , সাষ্টি, সামীপা, সারূপ্য এবং একত্ব (সাধুজা) 
এই সকল মুক্তি দিতে চাঁহিলেও তাছারা ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছুই 
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চাহেন ন। এই গ্রকার ভক্কিকেই আত্যন্তির বল! যাঁয়, উহা! হুইন্তে 
পরম পুরুযার্থ আর নাই। ত্রেগুণ্য পরিত্যাগ করিয়। ত্রহ্ধ প্রাপ্তি পরম- 
ফল বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে সতা; কিন্তু তাহ! প্র ভগবত্ুক্তির আনুসঙ্গিক 
ফল, ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়৷ ব্রন্বত্ব গ্রাণ্ডি হইয়া থাকে। 

মনই বাহোক্ছিয় সমুদ্জের অধিপতি ; মন মখন যেদিকে ধাবিত হয়, 


ভদনুগত ইন্ছ্রিষবর্ণ ও তখন স্ব স্থ বিষ গ্রহণের (নমত্ত সেইদিকে অগ্রসঙ্ধ. 


হইয়া থাকে । সুতরাং অন্তঃকরণ সর্বোপাধি পরিহার পূর্বক ভগবানের 


দিকে ধাবিত হইলে, অপরাপর ইন্দ্রিরবর্গও যে নিক্ষিয্ন ভাব অবলম্বন. 


করিবে, একূপ নহে ॥ উহাঁরাঁও মনের অধীনতায় ভগ্নবানের অভিগুখে 
অগ্রসর হইয়া স্ব স্ব ভাবোপযোগী সেনা গ্রহণ করে। অতএব সর্বপ্রকার 
উপাধি বিসজ্জভন করিয়া! যাবতীয় ইন্দ্রিয় বাপার দ্বার! নিরন্তর ভগবানের 
সেবা করিলেই তাহা নিগুণ! ভক্তি বণিয়। অভিহিত হইয়! থাকে। 

এ যাবৎ ভক্রির যে সমুদায় তারতম্য বণিত হইয়াছে, তৎ সমুদযকে 


প্রীধীনতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; এক--গুণমরী বা. 


গৌণা অথবা অপরা, অপর-_নিগুণা বা মুখা! অথব। পরা। প্রথম 
গুণময়ী সান্বিকী ভক্তি সত্বগুণ হইতে বিচাত হুইয়! তক্তকে নির্বিশেষ 
বরন্ষম্থ অন্ুতব করায় এবং দ্বিতীয় নিগুণা ভক্তি পরিপাক দশায় প্রেম- 
ভক্তি নামে অভিহিত হইয়। ভক্তকে সচ্চিদানন্দময় তগবদ্রূপ গুধলীলা- 


মাধুর্য্যরদ আম্বাদ করাইয়! চরিতার্থ করে। অতএন ন্বীকার্ধ্য যে,. 


ব্গন্খান্ুভব দশার পূর্ববন্তী যাবতীয় দশায় তক্তে মায়ার অধিকার থাকে। 

গুণময়্ী ভক্তি সমুদায়ের মধো পূর্ব পুর্ববটা অপেক্ষা ক্রমশঃ উত্তর 
উত্তরটা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধো সাত্বিকীতক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও শ্ুদ্ধতন্তগণ 
ইহার প্রতি আদর প্রকাশ করেন না। কেনন! ইহাতে ভগবান্‌, ও 


সপ 


ভগবদ্ুক্তি বাতীত অন্ত ফলের আকাঁজ্ক। আছে। সাবিকীভক্তি কোন 
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কোন সাধকের জ্ঞানোৎ্পাদন করিয়! থাকে। “পত্বীৎ সংজায়তে জ্ঞানম্” 
অর্থাৎ সব হইতে জ্ঞান জনে, সুতরাং এই ভগবদ্াক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, 
সান্বিকী ভক্তির জ্ঞ।নোৎপাদন অসম্ভব নহে। জ্ঞান" জক্জিলে সত:ই 
কণ্মন বৈরাগোর উদয় হয়; সুতরাং তদবস্থায় ভক্ত কর্ম প্িত্যাগ করিয়া. 
জ্ঞান মিশ্রাভক্তি লাভ করেন। অনন্তর ভক্তির পরিপাঞফ দখার 
জ্ঞান বিষয়ে অনাদর হইলে, উহা! আপনা হইতেই অন্তহিত হয়। তখন 
ভক্ত নিগুণি শাস্তরতি লাভ করিয়া শুদ্ধ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। 
জ্ঞান-প্রাধান্ত বশত: এভাঁদৃশ ভক্ত সাধুজ্য মুক্তি লাভ করেন। সান্বিকী 
ভক্তির অধিকারী যে সকল ভক্ত অশ্বমেধাধি কর্ম সমুহ ফলের সহিত 
ভগবানে সমর্পণ করিয়া ভক্তি গ্রকাঁশ করেন, তাহার! সুখৈশ্ব্ধাময় 
সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হন; কিন্তু যাহারা কর্ম ফল অর্পণ না করিয়! 
কেবল অনুষ্টিত কর্ম সমুদাঁয় সমর্পণ পুর্ব ভগবানে ভক্তি গ্রাকাশ 
করেন, তাহারা পরিণামে শাস্তিরতি লা করিয়া থাকেন। রাঁজসী ও 
তাঁমসী ভক্তিতে কাম্য ফল প্রাপ্ত হইলে আর তক্তি বিদ্যমান থাকে না, 
স্তুতরাং অভিলধিত ফলই উহার চরম ফল। কদাচিৎ কোন কোন 
ভক্তের কাঁম্ফল লাভ হইলেও ভক্তি বিদ্মান থাকে, তাহার! ভগবৎ 
কৃপায় পরিণ|মে নিগুণ শাপ্তিরতি লাভ করেন। 

নিগুণা ভক্তিও প্রধানতঃ ঢুই 'অংশে বিভক্ত; এক-_প্রধানীভুতা 
বা খগর্ধয জ্ঞানমিশ্রা, অপর,-কেবলা বা রাগান্তিকা। কন্মাদি মি 
সত্বিকী ভক্িই পরিপাক দশায় সত্বগুণ পরিহার করিয়। প্রধানীড়ৃতাখ্যা 
নিগুণা ভক্তিতে পর্যাবসিত হয়। সুতরাং ইহার অপকদশা গুণমররী 
এবং পরিপাক দশ! নিগুণা। কিন্তু কেবলা ভক্তি এরূপ নহে) 
ইহা প্রথম হইতেই নিগুণা, ইহার অপকদশা বাগান্ুগা এবং 
পরিগাঁকদখা রাগাম্মবিকা। শান্ত দা্তাদি রসতেদে গ্রধানী ভা 
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তাক্ত পাঁচ শ্রেঈীতে এবং কেবল! ভক্তি চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। 
মহিম জ্ঞানে গ্রীতি সঙ্কুচিতা হয় বলিয়া! গ্রাথম। তক্তি অপেক্ষ। দ্বিতীয়! 
ভক্তি, শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর বিশ্তদ্ধ। প্রেশ সেবার পুর্ণতম আনন্দাম্বাদ- 
হেতু দ্বিতীয়া দাশ্যা'দি চতুর্বিধা ভক্তির মধ্যে আবার শূঙ্গার রসাত্মক ভক্ষি 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহ। ব্রঞ্গবাসী ক্রীরাধিকাদিগোপিগণে নিতা বিরাজমান, 
রহিয়াছে। | 

গর্মপ্রকার ভক্তির পু যোগ্যতা একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন ভন্তি, 
ভিন্ন ভিন্ন পরিম।ণে পুষ্টত। লাভ করে; ভক্তির গুরুত্ব ও লঘৃত্ব অনুসারে 
উহ্থীব্র পুষ্টডারও তারতমা হইয়া থাকে । তবে সনুদায় নিগুণা ভন্তিরই 
পরিপুষ্টি হয়! রুতি ও প্রেম, স্বরূপে পর্যযবসিভ হইবার যোগাতা! আছে।। 
সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হইলেই ভক্তি রতি-লক্ষণ! হয়, পরে সেই 
রতি পক্কাবস্থায় প্রেমরূপে আত্ম প্রকাশ করিলেই উহা! প্রেম-লক্ষণ! 
হইয| থাকে । এই প্রেম-লক্ষণ! ভক্রিকেই গ্রেমভক্তি কহে। 

অতএব গুণময়ী ভক্তি হইতে নিগুণা ভক্তির পরিপরূদশ। পর্যন্ত অধয়, 
মধাম ও উত্তম ভেদে তক্তিকে সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও 
প্রেমভক্তি এই তিন শ্রেন্টতে বিভক্ত কর! হুইয়াছে। 


৫ 
রর 
সাধন ভক্তি | 






আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, প্রেম-ভক্রি জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর । 
আধরিক! মাগাশঞ্তি করুক জীবের লিভা শুদ্ধ আমুন্বরীপ ৪ ভদীয় 


এরি & পরস্ষি 
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বিশুদ্ধ ধর্ম আবৃত হওয়ার জীব ভূতগ্রস্ত মানবের ন্যায় বিভ্রাপ্ত হইয়।ছে। 
সাধু-শান্ত কৃপায় বিস্বৃত নিত্য সম্পদের উদ্দেশ হইলে সে ভগবানাভিমুখ, 
. হই ইন্দিয়-প্রেরণায় স্বকীয় হৃদয়ে প্রেমভক্তি প্রকটিত ফরিতে চেষ্টা, 
করে। ইহাকেই সাধন ভক্তি ৰবলে। যথা :_ 


কৃতি-সাধ্যা ভবে সাধ্যভাবা সা সাধনাতিধা 
নিত্যসিদ্ধস্থ, ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥ 
ভক্তি রসামৃত সিন্ধু 


ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ভন ও দর্শনাদি দ্বারা লাধনীয়।, 
সামাগ্ত ভক্তিকেই সাধন ভক্তি বগে। এতদ্বারা ভাব ও গ্রেমসাধ্য হই. 
রাছে। “ভাবও প্রেম সাধ্য* এই কথা বলাতে কেহ যেন ইহাদিগকে 
ককত্রিম মনে করিয়! ভ্রমে পতিভ না হও । বাস্তবিক ভাব ও প্রেম নিতা 
পিদ্ধ বস্ত, ইহার কোন সাধন নাই, সুতরাং জীবের হদয়স্থ গ্রেমভক্তির 
উদ্দীপন করণকেই সাধন নামে অভিহিত কর! ভ্ইয়াছে। 

বৈধীও রাগানুগা ভেদে সাধনভক্তি ই গ্রকার। যথা ১__ 


যত্র রাগানবাণ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরূপজায়তে | 
৮ শান্ুস্ত সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥ 


রা রি ভক্তি রসামৃত সিদ্ু-। 


( কাগের অর হেতু অর্থাৎ অনুরাগ উৎপন্ন হন্ন নাই, কেবল শাসন 
শা যাহাতে প্রবৃ্ি জন্মিয়া থাকে, তাহাকেই বৈধী তক্তি বলে । & 
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* রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। 
খৈধী:ডক্তি বলি তারে সর্বশান্তে গায় ॥ চৈত্্ চগ্রিতামৃত | 
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ভগবত প্রাপ্তির জন্ত রাগহীন ব্যক্তির উগ্রলালস। নাই, কেধল নরক 
ভয়েই ভগবদারাধন| করিয়। থাকে । ন্বুতরাং আরম্ভ দশায় লে কদাপি 
বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্থাশ্রম ধন্মানুষ্ঠানের গ্ায় ভগৰস্ু- 
জনও কর্তবা, না! করিলে শাস্ত্রবিধি উল্লজ্বঘন বশতঃ গ্রত্যবায় ঘটিবে, এই 
মনে করিয়া বিধি-তক্ক শ্বাশ্রম ধর্দের সহিত শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকে। অতএব বৈধীভক্তি সাত্বিকী-ভক্তিরই নামান্তর মাত্র। 
এই ভক্তিতে ভগবানে খ্রশখবর্যজ্ঞান বিদ্তমান খাকে । মুভরাং বিধিমার্গেনর 
ভক্ত ভগবানের সহিত কখনও ব্রজবাসী ভক্তের স্তায় বিশুদ্ধ প্রেমাচরণ 
করিতে পারেন না। 

বৈধী ভক্তি অষ্ট ভূমিকার বিভক্ত । বর্ণাশ্রম ধণ্ম পরায়ণ ভাগ্যবান্‌ 
বাক্তি প্রথমতঃ শ্রহ্থাধুক্ত চিত্তে দীক্ষাগুরুর নিকট নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ 
করেন। এই সময়ে তিনি কর্মমিশ্রা তক্তি সাধনে উপনিষ্ট হন। এই 
সান্তিকী তক্ষির অনুষ্ঠানে তাহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বন্ধিত হইয়! নিষ্ঠ রুটি 
প্রভৃতিতে পর্যবসিত হইতে থাকে । নিষ্কাম কর্ম ষোগের সহিত শ্রবণ 
কীর্তনাদি ভক্তির অঞ্গ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলে ভক্ত অবশ্যই জ্ঞানের 
অধিকারী হুইয়! নির্বিকার চিত্ততা লাভ করেন। জ্ঞান সাত্বিকী ভক্তিরই 
ফল। জ্ঞানোদয় হুইলে কর্ম আপন হইতেই অন্তথিত হয়। স্থৃতরাং 
তদবস্থায় ভক্ত জ্ঞানমিশ্র! ভক্তির অধিকারী হইয়। বহ্মতৃত ও গ্রসন্নাত্মা 
হন । সিদ্ধি দশায় এই বিধ-মার্গের ভক্ত নিগুণ শাস্ত রতি লাভ করিয়। 
শান্ত ও আযারাম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। এই শান্ত আত্মারাষ 
ভক্তের নিগুণ ভক্তি প্রধানীভূতা বলিয়া! বিখ্যাত। ইহারা নির্বাণ. 
বাঞ্ধাশূন্ত ; সুতরাং চতুর্কিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুঞঠ, কৈলাদাদি 
ভগবল্লোকে গমন করেন। 

এই শান্ত আম্মারাম ভক্তের কর্ম জু|নাদি শন্তা ভক্তি-শ্রদ্বাও নিগুপ 
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বটে, কিন্তু কেবলা নহে । সাধকাবস্তায় এই ভ্রু তক্রিতে মহিম জ্ঞান 
গ্রধল থাকায়, সঙ্গি দশাতেও তাহা! অপগত হয় না) সুতরাং তাহার 
এই তক্তিকে কেবলা বল! যায় না। এক্ষণে রাগানুগ। ভক্তি কিরূপ 
দেখা যাক 


ইস্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবে 1 
ওক্ময়ী ঘ। ভবেং ভ্ভিঃ সাত্র রাগাত্বিকোদিতা ॥ 
ভক্তি রলাযুত সিন্ধু 


অনভিলধিত বস্তুতে যে শ্বাভাবিকী পরম আবিষ্টত। অর্থ।ৎ গ্রেমময় 
ভষ্। তা্ার নাম রাগ । দেই রাগময়ী যে ভাক্ত তাহাকে রাগাস্সিকা 
ভন্গি বলে। এই প্লাগাস্সকা ভক্তির অন্থুগতা যে ভাত, তাহার নদ 
বাগানুগা ভরি । যথ। £-- 


রাগাকজ্িকামমুক্তা য। ন। রাগনুগোচ্যতে। 
তক্তিরসামূত সিন্ধু ৃ 


. বাহিত প্রিরজনের প্রতি চিত্তের সে প্রেমময় ভূষ্, তাহাই রাগের 
স্বরূপ লক্ষণ, আর রাগান্থুরোধে মেই অভীষ্ট প্রিয়জনের নিয়ত অনু- 
ধ7ানই ্টহার তট্ লক্ষণ। রাগস্বরূপা ভগ্রিকেই রাগাগ্রিকা বলে। 
রাগাস্িক! ভক্তি ত্র্জবামী ভক্জগণে পবিস্ফুট ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। 
ভাহাদিগের সেই ভক্তির অন্থসরণ কারপেই তাহা রাগাম্ুগা বলিয়া 
আথাত হন। অতএব ব্রঙ্বাসী ভক্তদিগের প্রেদাচরণের অনুকরণে 
ভগবানের আরাধনকেই ব্বাগানুগা তক্তি ক্ছে। 

রাগানুগ। রাগাত্মিক। ভক্তিরই অন্নকরণ মাত্র; এক সাধন, অপর 
সাধ্য। রাগানগ। ভ্জিই পরিপাক দার রাগান্সিকা ভক্কি বপিয়। 
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অভিহির্ত হইয়! থাকে । স্ৃতরাং রাগানুগ! ভক্তিকে রাগস্সিক1-কললভি- 
কার প্রথমোদ্িন্ন স্বুকোমল স্কন্ধ স্থানীয় বলা যাইতে পারে। গ্রথম! 
তক্তির বিষয় ব্রজবাসী ভক্তত্বরূপ গুক্র এবং আশ্রয় তদনুগত শিষা, আর 
খিতীয়া তক্তির বিষয় ত্রজ্জবিহারী শ্ীকৃষ্ এবং আশ্রয় ব্রজব।সীভক্তু । 
প্রথমা তক্ষির বিষয়াশ্রর প্রপঞ্চ জগতের অন্তর্গত, গ্রাকৃত দেহধ!রী 
হইয়াও অপ্রাক্কৃত ভাবে অন্তর্দেহে ভূষিত) আর দ্বিীয়া তক্তির বিষয়া- 
শরন্ব প্রপঞ্চ জগতের অতীত, আনন্দ চিন্ময় প্রেমরসে অধিষ্ঠিত। যখন 
রাগ।নুগ। তক্তি পরিপুষ্ট হইয়। রাগান্তমিক ভক্তিতে পর্যবসিত হয়, তখন 
রাগান্ুগ! ভক্তি বিষমাশ্রর 9 সিদ্ধি লাভ কবিয়! পাগ।ম্সিকা ভক্তির বিষয়া- 
অযন্থরূপে আন্ম গ্রকাশ করেন। 

বাগানুগ! ভক্তি প্রধানতঃ ছুই অংশে বিভক্ত ; এক সন্বন্ধানুগ।, অপর 
কামানুগ!। ধাহার! শ্রীনন্দ যশোদাদি গুরু বর্গ অথব। শ্রীদাম সুবলাদি 
বয়স বর্ধের স্তায় শ্রীকষ্চের বাহ্যলীলা রস সুস্বদের অভিলাধী, তীহা- 
দিগের সেই স্বন্থ সম্বন্থানুরূপ ভক্তকে সন্বদ্ধন্ুগ কহে । অপর ধহার! 
গোপী বা মহিষীদিগের স্তায় শ্রীকৃষ্েের সঠিত শৃঙ্গার রসাস্বদের অ্ভগপ্রায়ে 
তদন্তুরূপ ভাবের অনুকরণ করেন, উাহাদিগের সেই কামাআ্ক ভক্তিকেই 
কামান্ধগ। কহে। পুনরায় কামনুগ! ভক্তি ছুই অংশে বিভক্ত) এক- 
সম্তেগেচ্ছাময়ী, অপর-তগ্ভাবেচ্ছাময্ী | যাভ|র। মহিবীদিগের ভাবান্থগত 
তাহাদিগের ভক্তিকে সন্তোগেচ্ছামরী ভক্তি বলে; এই ভক্তিতে মহিষী- 
দিগের ম্তায় কিন্ৎ পরিমাণে ম্বনুখবাঞ্চা, মহিম জ্ঞান এবং লোক ধর্মা- 
পেক্ষ' প্রভূত ভক্তি-রোধক ভাব বিদ্ধমান আছে । অপর, যাহার! লোক- 
বেদাদি যাবতীয় ধণ্ম পররত্যাগ করিয়! এ্রছিক-পারত্রিক সকণ নুখ সাধনে 
'জল/ঞ্জলি দিয়! গোপীদিগের নিষ্কাম ভাব ও পরম প্রেমময় স্বভাবের অন্ু- 
স্রণ করেন, তীহাদিগের সেই ভক্তিকেই তণ্ভাবেচ্ছামবী কহে। 

২--ক 


২৬ প্রেমক-গুরু। 


বৈধীভক্তির ন্যাপ রাগান্ুগাভক্তিই অষ্ট ভূমিকায় বিভক্ত | সাধু-শান্ত্ 
মুখে ভগবানের শৌন্দর্ধা-মাধুর্দ্য এবং ভগবন্ক্কের শ্রেষ্ট ভাবাদি-মাধু্য 
বণ ক্বিয়া কোন কোন পৌভাগ্যশাপী ব্যক্তির অস্তঃকরণে তাহ। 
পাইবার জন্য লোত সঞ্চার হযন। তখন ত্াতার বুদ্ধি আর শান্ত্রযুক্ির 
অপেক্ষা করে ন।; লোভনীয় ব্রজভাবেবই অভিলাষ করে। রাগাম্মিকৈক- 
নিষ্ঠ ব্রজবাসী ভক্তদিগের ভাব প্রাপ্তির জন্ত লে'ভ জন্মিলেই মানব 
রাগামুগ! ভক্তি সাধনের আন্রকাী হন এই রূপ ব্রজভাব-লুব্ধ-ভক্ত 
স্বকীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত ষথাযোগা উপায়ের অস্বেঘণ কবেন-_সাধু- 
শান সমীপে তত্ব গিজ্ঞাপা কবেন। তিনিশান্ধের কৃপায় অচিরে জানিতে 
পাবেন মে, দীক্ষাগুবপদিষ্ট গুণময়ী তক্ষিদ্বার! ব্রজভাব প্রাপ্তির উপায় নাই, 
ব্রজবাঁপী ভক্ত অনুগ্রহ করিলে, শুদ্ধ প্রণয় রজ্জ্ুতে তদীয় স্বদয় আকর্ষণ 
করিলে, ব্রগভাব ও ব্রজের ঈষ্বর সুলভ হৃন। স্ততরাং ভক্ত তদবস্থায় 
কেবল লোৌভপরতন্ত্র হইয়া ব্রজবাসী ভক্তের কৃপার প্রতি চাঠিয়। থাকেন। 
তখন ভক্ত বিহিতাৰিহিত যাবতীয় ধর্ম এবং শ্রুত-শ্রোতব্ সমুদায় বিষয় 
পরিত্য।গ করিয়া তীয় শ্রীচরণ কমলে আত্ম সমর্পণ করেন। এইরূপ 
সর্বধন্মন পরিত্যাগ করিয়। ভগবৎ-স্বরূপ শ্ীগ্ুরুচরণে আত্ম সমর্দপণই কেবল 
ভক্কের গ্রথম সোপান। 

বৈধী ভক্তিতে অবণ-কীর্তনাদ্দি যে সকল সাধনাঙ্গ কথিত আছে, 
এই রাগান্থগা ভক্তিতেও তাহার উপযোগীতা দৃষ্ট হর। এই ভঙগন 
ক্রিয়াছার! ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি গ্রভৃতি লাভ করিয়া ভাবের অধিকারী 
হইতে গাকেন। ঘে পর্য্যন্ত ভাবের আভির্ভাব ন! হয়, মেই পব্যস্ত বৈধী 
ভক্তির অধিকার যথা £__ 


বৈধভক্ঞাধিকারী তু ভাবাবি3বনাবধি । 
তক্তিরসামূত সিদ্ধু। 


প্রেম ভর্তি ॥ ২৭ 


বৈধীভক্ঞি ও রাগান্ুগ! ভক্তির প্রভেদ এই বে, ভয় প্রযুক্ত শান্ত্রবিধি 
অন্ুনারে যে ভজন তাহার নাম বৈধীভক্তি ; আর লোত প্রবুক্ত বিধিমার্গে 
ঘে ভজন তাহার নাম' রাগান্ুগাঁতক্তি। বৈধী ভক্তি নবোদিত চন্দ্রবিশ্বের 
স্কোমল মুছুরশ্মি, অর বাগানুগ।ভক্কি জিদ্রগন্মনোহর-বাল সর্ষের উজ্জ্বল 
গ্রভ1। গ্রথম। ভক্তি যেরূপ ধীরে ধীরে ভক্তকে নিগুণাবন্থায় আনয়ন 
করে, উত্তর! ভর ক্রিয়া সেরূপ নহে; উক্ত শী ভক্তকে নিগুণভাব 
গ্রধান করে। যেরূপ চিন্তামণি স্প্শে লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রপ এই 
বিশুদ্ধ ভাক্রর প্রভাবে গুণময় ভক্জের জদয়ও অচিরে নাঝাতীত হইয়! ভাব 
শুপ্তির অধিকারী হইয়া পাকে । 


ভাব ভক্তি । 


রদ্ধাপহকারে সাধন ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি 
গ্রতি লাভ কবিতে পরিপক্ক. দশায় ভাবলাভ হইলে, তাহাই তাবভক্তি 
নামে অ'ভহিত হয়। ত্রজভাবে লোভ প্রযুক্ত রাগান্থগাঁভক্তি সাধন 
কপিতে করিতে পরিপাক দশায় ভাবভক্তির অধিকারী ইইয়। থাকে । 
গ্রান্তু মেগের শ্রেষ্ট মহাজন বলিয়াছেন ১--- 


শুদ্ধসত্ববিশেষাত্বা! প্রেমসুধ্যাংশুসাম্যভাক্‌। 
কু চিন্ডিশ্চিত্তমাস্থণ্যকৃদমৌ ভাব উচ্যতে ॥ 


শান্ত সামু সিন্ধু । 


২৮ প্রেমষিক-গুরু ৷ 


বিশেষ শুদ্ধ সবস্বরূপ, প্রেমরূপ সৃর্য্যকিরণের সাদৃশ্শালী এবং রুচি 
অর্থাং ভগবৎ প্রাপ্ত্যতিলাষ, তদীয় আন্মুকুল্যাভিলাষ ৪ সৌইহার্দ ভাবা- 
ভিলাষ দ্বার! চিত্তের ্লিগ্ধতাকারিণী যে ভক্তি, তাহার নাঁম ভাব। 
সূর্য্য উদ্দিত হইতেছেন এমন সময় যেমন কিরণ অল্প অল্প গ্রকাখ পায়, 
তদ্রপ প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বল! যায়; কারণ এইভ।ব ক্রমে ক্রমে 
গ্রেম দশ! লাভ করিবে । যথা ;-- 


প্রেমস্ত প্রথমাবস্থ।৷ ভাব ইত্যভিধীয়তে । 
সাত্তিক1; স্বপ্পমাত্রাঃ স্থযরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ 

প্রেমের গ্রথমাবস্থাকেই ভাব বলা যার, ইহাতে অশ্রু পুলকাদি সাত্বিক 
ভাব সকলেব অন্ন মাত্র উদয় হইয়া থাকে । মভ্ংসক্গ বশত: ধাহারা 
অতিশয় ভাগাবান্‌ তাহাদের সম্বন্ধে এই ভাব ছুই প্রকার হয়, এক-- 
সাধনে অভিনিবেশ, ছ্বিতীর-_-ভগবান এবং ভগবদ্ক্তের অনুগ্রহ । তন্মধ্যে 
সাধনাভিনিবেশজ ভাব প্রান নকলের হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বিতীয় ভব অতি 
বিরল, অর্থাৎ প্রায়শঃই লাভ হয় ন|। 

আ'র বৈধী,ও রাগানুগামার্গভেদে সাধনাভিনিবেশজ ভাব ছুই গ্রকার; 
তন্মধ্যে বৈধী সাঁধনা/ভিনিবেশজ ভাব সাধক বাক্তিতে রুচি উৎপাদান করিয়া 
এবং ভগবানে আসক্তি জন্মাইয়! রতিকে আবির্ভত করে। এ স্থলে 
রৃতিকে ভাব বলিয়া জানিতে হইবে, উহা কদ1চ গ্রেমবোধক নহে। রতি 
ও ভাবের সমান্তার্থত। প্রযুন্ধ' ভক্ত শরন্ত্রে উভয় একরূপে কথিত হইয়াছে । 
রাগানুগ! সাধনাভি'নবেশজ ভাব প্রথম হইতেই রতি-লক্ষণা) সুতরাং ইহা 
ক্রমশঃ পরিপু্ হইয়া গ্রেম ভক্তিতে পর্যাবসিত হইয়া থাকে । 

সাধন বাতিরেকে মহনা যে ভাব উৎপন্ন হয়, তাহাফেই ভগবান্‌ অথথ 
ভগবদ-ণ গ্রসাধনিত ভাব খলিয়া উল্লেখ করা যায়। ধীভাদি/গ৭ 


প্রেম-ভক্তি ৷ ২৯ 


তাবের অস্কুর মাত্র জন্মিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিতে ক্ষান্তি, অবার্থকালতা, 
বিরাগ, মানশুন্ঠতা, আশাবদ্ধ, সমুত্ক্‌া, নাম গানে সর্বদা কচি, ভগবদ্‌গুণ' 
কথনে আসক্তি এবং তদীয় বসতি স্থলে প্রীতি গ্রভৃতি অন্ুভাব সকল, 
প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণের শ্লিগ্ধতাই ভাবের লক্ষণ। 

তল্জগণ্রে ভেদ বশতঃ এইভাব পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হয়; যথ] 2-- 
শান্ত, দাশ, সথ্য, বাসল্য ও কান্তা। ভগবান্‌ ভাবের বিষয়তারূপে এবং 
ভক্ত আধার ম্বরূপে আলম্বন হয়েন। যাহারা নন্দ যশোদাদি গুরুবর্গের 
্তায়, অখঝ| শ্রীদাম সথদামাদি বয়ন্ত বর্গের স্তায় কিম্বা গোপী-_মহিষী- 
দিগের ন্তার ভগবানের সহিত ভাবের অনুকরণ করেন, তাহারাই ভাব- 
ভক্তির অধিকারী। প্রথমতঃ সাধু-শাস্ত্র মুখে ব্রজভাবের অসামান্ত মাধুধ্য 
শুনিয়া! পঞ্চ ভাবের মধ্যে যে কোন একটীভাব পাইবার জন্ত লোভ 
সঞ্চার হয়। 


রাগাক্সিকৈকনিষ্ঠ। যে ব্রজবাসি জনাদয়ঃ| * 
তেষাং ভাবাগুয়ে লুক্ধে। ভবেদত্রাধিকারবান্‌॥ 
ভক্তি রসামৃত সিন্ধু । 


রাগান্সিকৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসী ভক্তদিগের ভাব গ্রাপ্ডির জন্য লোভ জন্মি- 
লেই মানব ভাবভন্তির অধিকারী হন। ভক্ত ভাবাবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ 
সাধন ভগ্জি দ্বারা বৈধীমার্গনুসারে শ্রবণ কীর্তনাদি করিয়া! থাকেন। 
ক্রমশঃ ভাবপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত জানিতে পারেন যে, ভগবান্‌ প্রকৃতই 
আমার গ্রভু, পিতা, সা, পুক্র অথবা স্বামী; স্বকীয় ভাবানুসারে ভগবানকে 
ভাবের বিষয় বলিম্ন! নিশ্চিতরূপে নিদ্ধারিত হইলে, তাহার বুদ্ধি আর শাস্ত্র- 
বুক্কির অপেক্ষ। করে না। তখন তিনি মনে করেন যে, "সে আমার প্রাণ 
জামাল পথের প্রাণ, তাহাকে পাইবার জন্য কাঠার নিয়ম স্ত্যম, ব্রত- 


০ €প্রমিক-গুরু 


উপবান খ৷ স্তবস্তরতর প্রয়োন কি? আমি কষ্ট করিলে তিনি কি স্থথী 
₹ইতে পাবেন? ভগবান্‌ কিম্বা ভক্তের কপা বাতীত ভগবচচবণ প্রাপ্জচিব 
উপান় নাই ।” তখন ভক্ত বিহিতাবিহিত যাবতীদ্গ ধন্ম এবং শত 'শোশব্য 
সমুদয় ব্ষির পরিততাগ করিয়! তদীয় শ্াচরণ কমলে আনু মমর্রণ করে। 
০খ্ুমভক্তিব শেঠ মহাজন কাবরাজ গোস্বামী বলিগ্নাছেন ;-- 
সেই গোগী ভাবাম্বতে যার লোভ যায়। 
বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥ 
চৈতনা চরিকাখুত। 
ভগব|ন্‌ শ্রীকষ্জ গোপাদিগের ভক্তি যেগের স্ববশীকার সব্রোকষ্ষ 
লীগ এবং তাহাদিগের সাধুতাণ?৪ পর|কা8| প্রদশন কিয়! ঠাভাধিগেব 
অনুষ্টিত কেবল ভাখভত্তিতে প্রবর্তিত কবিবার নিশি বশিয়াছিলেন ১ 
তম্মাত্বমুদ্ধবোতস্থন্য চোদনাং প্রতিচোদনামূ । 
প্রবুর্তঞ্ণ নিরুর্ভঞ্চ আ্রসতব্যং আ্রতমেবচ ॥ 
মামেকমেব শরণমাত্মান সব্ধদেহীনাম্‌। 
যাছি সর্ববাত্মভাবেন ময়াশ্যা হকুতোতয়ঃ ॥ 
রর শ্রীমছ্!গবত, ১১ স্ক) ১২ অঃ। 
হে উদ্ধব! তুমি বিহিত এবং নিষিদ্ধ কন্ম, গৃহস্থ ও সম্যাসীর ধর্ম 
এবং শ্রোতব্য ও ক্রতধশ্মাদি পধিত্যাগ করিয়। দাশ্ত-সখ্যাদি যে কোন 
ভাবে আমাতে আত্ম লমপণ কর। ইহাতে তোমার কর্ম।ধিকার ও 
জ্ঞানাধিকার থ।কিবে না। তাহ! হইলে আমার দ্বারাই তুমি নয় তইবে। 
প্রেমিক শিরোদণি রাগবজ্মে 1 দেশে গুরুও ভক্তের এইরূপ ভক্কিদাচ্য 
ও ডাব এঁকাগ্তিকত1 দশন করিয়া উাত।কে ভউঈনক্রিয। গ্রদান করেন।। 
এই নিগুঢ় চজনবিস! বশ্মজ্ঞানাদিপুত্া। নিশ্ুষ্ক এবং অ্র্বাী ভঞের 
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নাম ও প্রেদের স্বভাব গ্রাণ্ডির একান্ত উপবোগিশী। ইহা ছুহ অ'পে 
বিভক্ত; এক প্রাতিকুল্যের পরিহার, অপর আন্ুকুল্যের গ্রহণ । অনিদ্ধা 
ও তজ্জনিত ইন্দ্রিযাদর প্রতিকূলতা হইতে আত্মপন্সা করিয়া ক্রমশঃ 
তাহাদিগের বণীকরণ প্রথনাঙ্গের অন্তর্গত এবং অনুকূল ইন্দ্রিযগণের 
সাভায্যে নিতাসিঞ।া হলাদিনী শক্তির গ্রক্টন করিয়া! মনোমর সিদ্ধ দেহের 
পুষ্ট বিধান উন্তরাঙ্গের অন্তভুক্তি। এই ভজন ক্রিয়া দ্বারা ভক্ত অচিরে 
অনর্থের হস্ত হইতে নিক্কতি লাভ করিয়া ক্রমশঃ গ্রেমভর্তির অধিকাদী 
হইতে থাকেন। 


ভাবাশ্রিত ভক্তগণ প্রান-কন্মানি ভক্কিবোধক বিষষ মমুহ পারতাাগ 
করিয়া থাকেন, থাপি এ সমুদয় জ্ঞান-কর্মাদির ফল তাহারদ্রগের নিকট 
আপন! হইতেই উপস্থিত হয়, ভক্তি দেখীর দাসী স্থানীরা সর্বসিছ্ি তাহ, 
দিগের সেবা! করিতে অগ্রসর হয়; কিন্তু শুদ্ধ ভন্তগণ তংসমুদায়ের প্রতি 
আদব প্রকখ করেন না । এমন কি পঞ্চবধা মা আদির। তাহা '্গকে 
প্রলোভিত করিতে চে করিলেও ভাহাদিগেন রাগাত্সিকৈ কনিষ্ঠ চিন্ত 
ততপ্রতি আমন্ত হয় না। নাগমার্সেজ ভাবাশ্রিত ভক্তগণ সন্দদা ভগবানের 
মাধুর্য সাগরেই নিমগ্ন থাকেন । এই মাধুরা স্বাদের গম্থ যাবতীয় মুক্তি সুখ 
অপেক্ষা কোটী গুণ শ্রেষ্ট । এই হেতু তাহাদিগের হৃদয় মুহূর্ত কালের 
জনও বিষাস্থরে অভিনিবষ্ট হয় না তাহারা নিরন্তর ভগবানের 
অনির্বচণীয় গ্রেমরগার্ণবে পরমাননো সন্তরণ করিরা থাকেন। ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন ।-- 


্ঞাত্বাঙ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্‌ যণ্ঠাম্মি যাদুশঃ | 
ভঙন্ত্যণম্যভাবেন তে মে ভক্ততম। মতাঃ 


উমদ্ভাগবত) ১১ সত ১১ অঃ) 
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যিনি শ্রকাস্তিক ভাৰে ভগবানের আরাধন। করিয়া পরম প্রেমবলে 
অনুক্ষণ তাহার অপমোদ্ধ মাধুর্য আন্বাদ করিতেছেন, তিনিই তাবভক্তির 
সিদ্ধ ভক্ত বলিয়া পরিগৰিত। ভাবভক্কির সাধনক্রম হইতে তক্ত-চি্তে 
রতির উদয় য়, ভাবময় দেহের স্বতঃই ক্ফ্তি হয়। যখন রতি গাঢ় হ্ইয়। 
প্রেমডক্কিতে পর্যাবসিত হয়, তখন ভক্ত ম্বকীয় ভাবময় নিতাদেহে নিত্য 
ভগবৎসঙ্গ প্রাপ্ধ হইয়া থাকেন। 


প্রেমভক্তি | 
-2(*)3- 
প্রমতক্তি গগন মগ্ডলহ্থ সুর্যের ন্যাঁয় স্বপ্রকাশ। জন্মান্তরীণ সংস্কার 
বিশিষ্ট কোন কোন ভাগ্যবান, ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ গুণ শ্রবণ মাত্র 
আপনা হইতেই ইহা গ্রকাশিত হইয়া! থাকে । জ্ঞান, যোগ, নিষামকণ্ 
প্রভৃতি কোন £প্রকার সাধন অবলম্বনে ইহার উৎপত্তি হয় ন!। যে 


ভগবস্ুত্তি অহেতুকী বলিয়। প্রসিদ্ধ আছে, তাহা কোন প্রকার হেতু 
ছুইতে উৎপন্ন হয় না। যথা £-- 


স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম যতে। ভক্তিরধোক্ষজে 4 
অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্ম। সপ্রসীদতি ॥ 
শ্রমততাগব্ত, ১স্কঃ ২অঃ। 


তবে ধে, সাধনভক্তিকে প্রেমভক্তির কারণ বলিক্না নির্দেশ করা 
ছুইয়।ছে, তাহ! কোমলমনা কনিষ্ঠ তক্তদিগকে তক্তির তারতম্য বুঝাইবার 
ন্ঠ মাত। যেরূপ অপ্চ আত্ম কালক্রমে নুপন্ক আত্রে পরিণত হন, 
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যেরূপ সুকুমার শিশুই কালক্রমে পরিণত বয়স্ক ঠুযুবা হয়, তদ্রীপ অগপক 
সাধনভক্তিই পরিপাক দশায় প্রেমভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
যেরূপ একমাত্র ইক্ষুরপ স্বাদভেদে গুড়, শর্করা, মিছরি, গুলা প্রভৃতি, 
তির ভিন্ন নামে আখ্যাত হয়, তন্রপ এক নিগুণ তক্তিই শ্রদ্ধা, রুচি, 
আসক্তি, প্রভৃতি বহু নামে কীন্ডিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইহার সকল 

ংশই সর্বাবস্থাতেই আনন্দ-চিন্নমী এবং ভগবানের স্তায় স্বত: প্রকাশ। 
ভগবত্ক্ত জনের হ্বদয়বন্তিনী ভক্কিদ্বেবীর কৃপা হইতেই ইহার উদয় হয়, 
নভুব! এই বিশুদ্ধ প্রেমতক্কি লাভের আর কোন উপায় নাই। 


 সম্যস্থহ্থণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়া স্থিত | 
ভাবঃ স এব সাক্দ্রাত্্ বুধৈঃ প্রেম নিগছ্ধতে | 
ভক্তি রসামৃত সিন্ধু। 
যাহ! হইতে চিন্ত সর্ধতে ভবে নিন্মল হয় এবং বাহ! অতিশয় মতা! 
সম্পন্ত এরূপ যে ভাব, তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পঞ্িতেরাঁ তাহাকে 
প্রেম ৰলিয়া কার্ভন করেন। সাধনভক্তি যাজন করিতে করিতে রতি 
হয়, সেই রতি গাঁড় হইলে তাহাকে প্রেম বগে। কবিরাজ গোস্বামী 
লিখিয়াছেন )-- ৰ 
মাধন ভক্তি হইতে রতির উপয় হয়। 
রতিগাঢ় হইলে তারে প্রেম*নাম কয় ॥ 
চেতন্ত চরিতামৃত। 
এই গ্রোমকেই এহলদ, উদ্ধব, ভীক্ষ, নাব্দ|দি তন্তগণ ভক্তি বলিয়। 
কীর্তন করিয়াছেন। অন্যের গ্রতি মমতা পরিহার পুর্ববক তগবানে ঘে 
মমত। তাহার নাম গেম। যথা 2 
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অনন্যমমতা বিঝ্জৌ মমতা প্রেমসঙ্গ তা । 
নারদ পঞ্চরাধ। 


এই গ্রেমভক্তি ছই শ্রেণীতে বিভক্ত; এক ভাবোখ, অপর ভগবানের 
অতি প্রসাদোখ। অগ্থরঙ্গ ভক্কাঙ্গ সকলের নিরন্থুর সেবন দ্বারা ভাব 
পরমোতংকর্ষতা '্রাপ্ু হইলে ভাবোখ প্রেম বলিয়া কথিত হ্। আর 
ভগবান হরির স্বীয় সঙ্গ দানাদিকেই অতি 'প্রসাদোখ প্রেম কহে। ইহ! 
আবার মাহান্ম্য জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল অর্থাৎ মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞানযুক্রু, এই 
ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত । বিধিম।গনুবন্তি তক্তগণের যে অতি প্রদাদদ।খ 
প্রেম তাহ! মহিম জ্ঞানযুক্ত, আর রাগানুগাশ্রিত ভক্তগণের প্রেণ কেবল 
অর্থাৎ মাধুর্ধা জ্ঞানযুক্ত হইয়৷ থাকে । 


ভক্ষির সাধন করিতে করিতে প্রথমে শ্রন্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তাভার 
পর ভঙ্গন ক্রিয়া, তদন্তর অনর্থ নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, 
ততপরে আসক্তি, তদন্তর ভাব, তাহার পর প্রেম উদ্দিত হয়। গ্রেম 
সঞ্চার মাত্রেই স্তত্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, শ্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণণ অশ্রু ও 
গ্রলয় এই অট প্রকার সাত্বিক ভাবের বিকাশ হয়। 


রাগানুগ! কেবলাভক্তির দাশ্য|দি চতুর্ব্িধ ভাৰের মধো, শুঙ্গাররসায়ক 
ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ । মধুর রসাম্মক সাধন-ভক্কি হইতে মধুর।রতির উদয় হয়। 
এই রতি হইতেই ভগবানের মহিত ভক্তের বিলাসের স্যত্রপাত হয়। 
কেননা, মধুরারতিই শ্রীকৃষ্ণ ও তং প্রেয়সিগণের আদিকারণ। 
কিঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্য। সন্তোগেচ্ছা বয়াভিতঃ | 
রত্য। তাদাত্্যমাপন্ন| সা সমর্থেতি ভণ্যতে ॥ 


উজ্জল নীলমণি। 


প্রেম-ভক্তি ৩৫ 


সন্তেগ বালন। যদি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগ বাঞ্চার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, 
তাহ! হইলে ইহ সমর্থ বলিয়া! অভিহিত হইয়! থকে । এই গোপীকানিষ্ঠ 
সমর্থারতি গাঢ় হইয়া গ্রেম আখ গ্রাপ্ত হয়। 


স্যাদ্দ.ঢেয়ং রতিঃ প্রেন্গ। প্রোগ্যন্‌ স্নেহই ক্রমাদয়ম্‌। 
স্যান্সানঃ প্রণয়ে রাগোহনুরাগ ভাব ইত্যপি ॥ 
বীজামক্ষুঃ সচ রদঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। 
সশকর! সিতা সা চ স| যথা স্যাৎ সিতোপলা ॥ 
অতঃ প্রেম বিলাঁসাঃ সুর্ভাবাঃ স্গেয়াদয়স্ত ফট | 
প্রায়ে। ব্যবস্রিঘ়ান্তেহমী প্রেমশব্দেন সুরিভিঃ ॥ 
উজ্জল নীল্মণি। 


যেমন বীর ক্রমশঃ ইক্ষু, রস, গুড, খণ্ড, শর্কর!, মিছরি ও উত্তম 
মিছরিতে ( ওলাতে ) পরিণত হইয়া অধিকতর [নশ্মল ও স্ুম্বাদু হয়; 
তদ্ধপ নমর্থারতিও প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পরিপক হইয়! স্নেহ, মান, প্রণয়, 
বাগ, অনুরাগ ও ভাখে পর্যবসিত হইয়া থাকে । 


ন্নেহ হইতে ভাব পর্যান্ত এই ছটা পপ্রেমবিণাসকে ও পরিতগণ গ্রায়ঃখ 
গ্রেম বলিয়। কীর্তন করেন । : 

ভাব যতই গাঢ়তর হইয়! প্রেমে পর্যাবসিত হইতে থাকে, সেই সময় 
ভক্তের নৃত্তা, বিলু্ঠন, গীত, ক্রোশন (উচ্চরব) তন্থু-মোটন (অঙ্গ মোড়! ), 
হস্কার, জ্ন্তন ( হাইতোল! ), দীর্ঘশ্বাদ, লোকাপেক্ষাতাগ, লালাশ্রাব, 
অট্রহান, ঘূর্ণ।, হিকা, এই সমস্ত বিকার দ্বার! চিত্তস্থতাব সকলের অস্ুভাব 
হইয়া থাকে । ভাব' ক্রমশঃ বিভ।ব, অন্ুভাব, সান্বিক ভাব, বাভিচারী 
জপ ও স্থায়ী ডাবাদি সামগ্রী হারা পরিপু্ট হইরা পরমবস-ধাপত। প্রাণ 


৬৬ প্রেমিক-গুরু 


হয় সাধন দ্বারা সান্বিকাদি ভাব ক্রমশঃ ধূমায়িতা, জলিতা, দীপ্ড। ও 
উদ্দীপ্ত! হইয়া উঠে। অনন্তর ভাব আরও উৎকৃষ্ট দশা প্রাপ্ত হইয়! মহা- 
ভাব নামে আখ্যাত হয়। ইছাই গোপীকানিষ্ঠ সমর্থারতির চরম ধবকাশ। 

যেরতির যে পর্দান্ত ৰদ্ধিত হইবার যোগ্যতা আছে, সে রতি সেই 
সীম।কে গ্র।ণ্ডু হইলেই তখন উহ] প্রেমভক্তি আখ্য। গ্রাগড হয়। সুতরাং 
গোপীকানিষ্ট সমর্থ রতি প্রৌঢ় মহাভাব দশ! প্রাপ্ত হইলেই উহ। প্রেম 
ভক্তি বলিয়া কীন্তিত হইয়া থাকে । যথ| £- 


ইয়মেব রতিঃ প্রৌচ। মহাভাবদশাং ব্রজেৎ। 


যা ম্বগ্য। স্ত।দ্বিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাম্‌ ॥ 
উজ্জ্বল নীলমণি। 


এই মহাভাবের কোনও বিচিত্র দশায় ভক্ত চিদ্বনানন্দ ভগবানের 
অনন্থ নিত্য লীলা সমুদ্ধে নিমগ্র হইয়। থাঁকেন। 


ভক্তি বিষয়ে অধিকারী 


মহৎ সঙ্গাদি জনিত সংস্কার বিশেষ দ্বার! ধাহার তগবদারাধনার অর্ধ 
জন্মিয়াছে, এবং যিনি কর্শে অতিশয় আশক্ত ব বিরক্ত হন নাই তিনিই 
ভক্তি বিষয়ে অধিকাশী। ষথা:-. 


প্রেম-ভক্তি ৩৭ 


যদৃচ্ছযা মতকথাদৌ জাতশ্রদ্স্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নির্রিধে! নাতিস্ক্তো ভক্তিযোগহস্ সিদ্ধিদঃ ॥ 
শ্রীমদ্তাগবত, ১১স্ক, ২০ অ2। 
সৌভাগা বশতঃ ঈশ্বরীয় কথায় যে ব্যক্রি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছে ও কর্ম 
মাত্রে বৈরাগাযুক্ত ব কর্মে আসক্ত হম নাই, তাহার সম্বন্ধেই ভক্তিষে'গ 
সিদ্ধি প্রদান করেন। যেব্যক্ষির প্রকৃত বৈরাগ্য কি জ্ঞান হয় নাই, 
অথচ সংসারে ও নিতান্ত আসক্তি নাই; কিন্তু ভগবত্প্রসঙ্গে কিঞিত শ্রদ্ধ!, 
জান্ময়াছে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী । শ্রীমদ্তাগবদগীত। শানে 
আর্ত, তন্বজিন্রান্তু, অর্থকামী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ব্যক্তিই ভক্তিত্র 
অপিকারী বলিয়। নিরূপিত হইয়াছে । থা £-_ 


চতুর্বিবিধ! ভজন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনো ইজ্জুন | 
আর্ত! জিজ্ঞাস্থরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভকিবিশিষ্যতে | 
প্রয়ে। হি জ্ঞানিনোত্যহর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ 
জীমপ্তাগবদ.-গীতা, ৭অঃ ১৬, ১৭ শ্লো2। 
সুক্কৃতিশাঁলী পুকষেরাই ভগবানকে ভজিয়। থাকেন, কিন্তু পূর্বক 
পুণ্যের তারতম্য হেতু তাহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। যথা,__. 
আর্ত, জিদ্তান্ত, অর্থার্থ ও জ্ঞানী । এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী 
সর্বাপেক্ষা গ্রাধান, যেহেতু তিনি সর্বদ1 ভগবানে আসক্ত এবং অসার 
সংসারমধ্যে ভগবান্কেই সার জানিয়া কেবল তাহাকেই অচল! তক্তি 
করিয়। থাকেন। এই ' কারণে জ্ঞানীর ভগবান্‌ অতিগ্রিয় এবং তিনিও 
ভগবানের প্রিক্নতর। পরম ইচ্ঠারাঁ সকলেই উদারক্ষতাব, বিশেষভঃ 


৩৮ গ্েমিক-গুরু 


ভগবান্‌ জ্ঞানীকে আত্মন্বর্ূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি সকল 
হইতে উত্তম গতিশ্বরূপ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া ভগবন্‌ ভিন্ন অন্ত 
কোন ফলের আশা করেন না। বহুঙ্গন্মের পর জ্ঞানগান্‌ বাক্তি 
স্থাবর জগমাত্মক সমুদ্ধাযন জগংকে আত্মময় দেখিয়। থাকেন এবং এই 
গ্রকার সর্ব আত্মদৃষ্ট নিবন্ধন কেবল ভগবান্কেই ত্ঙ্গনা! করেন, 
অতএব এতাদৃশ ভক্ত অতিশয় ছুলভ। কিন্তু বিবিধ বানাতে 
ফাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, তাহারাই কামনা পূরণার্থ ভগবানের 
অথবা তাহার দৈবশক্তির উপাসনা করে। তথাপি ইহাদের মধো যাহার 
গ্রতি ভগবানের অথব। ভগবঘুক্কের কূপ! হয় তাহারাঁও তপ্ভাব ক্ষীণ 
হওয়াতে সে শুদ্ধ! ভক্তির অধিকারী হয়। 


ভুক্তিমুক্তিম্পৃহ! যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। 
তাবদ্তক্তিম্থখস্তাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেহ ॥ 
ভক্তি রসামূত সিদ্কু। 


যে মানব ভক্কিমন্ুখের অভিল'ৰ করে, তাহাকে অন্ঠান্ত বিষয়-সুখের 
আঁশ! একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে । কারণ, যতদ্দিন তৃক্কিমুক্কি- 
স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্তমান থাকিবে, তাবৎ পর্যন্ত কিরূপে সেই 
হৃদয়ে ভক্তিন্ুখের অভাদয় হইবে? সুতরাং গুণমরী সকাম। ভাক্ত সাধন 
করিতে করিতে যতদিন না উহমৃত্রার্থফলভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, 
ততদিন শুন্ধাভক্কির আভির্ভাব হইবে না। নিগুণভক্তির পরিপক্কাবস্থায় 
প্রমত্তক্তিতে পর্যবসিত হয়, সুতরাং ভাব ও প্রেমপাধা সাঁধনভক্তিই 
গ্রুকৃত ভক্তিপদ বাচা । 

এইব্ূপ ভক্তির উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে অধিকারী তিন প্রকার। 
ভল্রধ্যে উত্তম অপিকারী যথা :-_ 


প্রেম-ভাক্তি। ৩৯ 


শাস্ত্রে যুক্তৌচ নিপুণঃ সর্ধ্রথ| দৃঢ় নিশ্চয়ঃ | 
প্রোডশ্রদ্ধোহধিকারী বঃ নদ ভক্তাবুন্তমো মৃতঃ ॥ 
ভক্তি রসামুত সিদ্ধু। 


যিনি শান্বে এবং শাস্্ানুগত যুক্তিব্যিয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্তুবিচার, 
সাধনবিচার এবং পুরুষার্থবিচার দ্বার! গবানই একমাত্র উপাস্ত ও. 
প্রীতিরবিষয়, এইরূপ বিচার দ্বারা যাহার নিশ্চয় দৃঢ় তর এবং শ্রদ্ধা প্রগাছ় 
হইয়াছে, তিনিই ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী । মধ্যম(ধিকারী থ! £--. 


যঃ শাস্তাদিম্ব নিপুণ; শ্রদ্ধাবান্‌ স তু মধ্যমঃ | 
ভক্তি রসাধৃত সিন্ধু 
যিনি শান্াদিতে অনিপুণ অর্থাৎ শাস্ত্রবিচারে বলবতী বাঁধা প্রদত্ত 
ছইলে সমাধান করিতে অসমর্থ, কিন্তু অদ্ধাবান্‌ অর্থাৎ মনোমধ্যে উপাস্ত 


দেবের প্রতি দৃঢ়তর দিশ্চয় রহিয়াছে, এ নিমিত্ত ত|হাকে মধ্যমাধিকারী 
বলে। কলি অধিকারী যথা :__ 


যে! ভবে কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগগ্ভতে ॥ 
ভক্তি রসামৃত সিন্ধু। 

যিনি শান্ত শু শান্ত্ানুগত যুক্তিবিষয়ে অনিপুণ এবং কোমল শ্রন্থাবান 
অথাৎ শাস্ত্র ব ঘুক্তি ছারা যাহার বিশ্বাস থণ্ডন করিতে পারা বায়, 
তাহাকে ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠাধিকার়ী জানিতে হইবে। 

কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকাঁরীও সাধনের পরিপাকদশায় উত্তম! ধিকারী মধ 
গরণা হইয়া থাকেন। ততক্তমাজ্জেরই প্রেমতক্তি লাভই চরম লক্ষ্য হওয়া 
কর্তবা। ভুক্তি-মুক্তিলাভ ভক্তের উদ্দেশ্য নছে। বন্তত; ভগবচ্ছরণায়- 


৪ প্রেমিক-গুক্ু ৷ 


বিন্দ সেবা দ্বারা যাহাদের চিত্ত আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে, সেই সকল 
ভক্তজনের মোক্ষলাভ-নিমিন্ত কখনই স্পৃহা হয় না। তথাপি সালোকা, 
পার্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই চারিটা মুক্তি ভক্তির বিরোধী নহে, উক্ত 
অবস্থাতেও কোন কোন ব্যক্তির ভগবতবিষয়ক ভাব উন্দীপিত হইয়া 
থাকে । অপর, সালোক্যাদি রূপ মুক্তির দুইটা অবস্থা । প্রথমাবস্থায় 
গ্রধানরূপে প্রশ্বরিক সুখ বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় অবস্থান» প্রেমস্বভাব-সুলভ 
লেবনই একান্ত বাঞ্চনীয় হইয়া উঠে, অতএব সেবা-রমিক তক্তবুন্দ প্রথমা - 
বস্থাকেই প্রতিকূল বলিয়! শ্বীকাঁর করেন। কিন্তু যাহারা একবারমাত্র 
'প্রেমভক্তির মাধৃধ্য আস্বাদন করিয়াছেন, ভগবানে একান্ত অনুরত্ত সেই 
ভক্তগণ সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষও কদীচ শ্বীকার করেন না । অতএব 
এক প্রেম-মাধুর্ধয-স্বাদি-ভক্তবুন্দের মধ্যে ফাহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 
চব্বণারবিদ্দে মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারাই একান্ত ভক্তদিগের মধ্য শেষ্ট। 
কেননা, ঘাহার! তূক্তি-মুক্তি-স্পৃহাশূত্য ও শ্রন্ধাবান্‌, তাছারাই বিশুদ্ধ 
ভক্তিতে অধিকারী । বথা £__ 


আজ্ঞায়ৈব গুণান্‌ দোষান্‌ ময়াদিক্টানপি স্বকান্‌। 
খন্মান সন্ত্যজ্য যঃ সর্ববান মাং ভজেত সচ সভ্তমঃ | 
শ্রীম্ভাগবত, ১১ স্কঃ) ১১ অঃ। 
যেব্যক্তি স্বীষ বর্ণাশ্রমধন্ম সকল পরিত্যাগ করিয়। কুপালুতাদি গুণ 
ও কৃপাশুন্ত গ্রভৃতি দোষের হেয়োপাদেয়তা বিচার পূর্বক ভগবান্কে 
ভন! করেন, তিনি সাধুদিগের মধ্যে উত্তম । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে ও 
বলিয়াছিলেন, “তুমি বর্ণাশ্রম বিহিত সমুদায় ধশ্শ পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
আমান্ীই শরণাগত হও, বিহিত কর্দ্দের অনুষ্ঠান না করায় তোমার ষে 
কল গাপ হইবে, তাহা হইতে আমিই তোম|কে মুক্ত করিব, এজন তুমি 


প্রেষ-ভক্তি ৪১ 


পোক করিও না)” * অতএব ভূক্কি-মুক্তিত্যাগী একমাত্র তগবানের 
প্লেমসেবাস্বাদিভক্তই উত্তমাধিকারী। 

বিশুদ্ধ ভক্ির সাধক উত্তমাধিকারী হইলেও সকলেরই ভক্তিবিষয়ে 
অধিকার আছে। তবে গুণভেদে-_-কামনাভেদে ফলের পার্থক্য হই 
থকে । জীব মাত্রেরই ভক্তি সহ ধর্ম; সুতরাং যাহার যেবধপ ভক্তির 
উদ্রেক হইয়াছে, সে সেইরূপ ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে। তবে ভক্তির 
পরিপক্ক অবস্থান সকলেই নিগুণাভক্তি লাভ করিয়া ক্ৃতার্থ হইবে । 
বৈধী ও রাগানুগ! ভেদে ভক্তি প্রধানত: ছুই প্রকার । এই উভয় তক্তি 
যে্ূপ পরম্পর বিভিন্ন, তদ্ধপ ইহ্াদ্রিগের অধিকারী ভক্ত ও সাধ্য- 
প্রেমফলও ভিন্ন ভিন্ন । বর্ণাশ্রমাদি ধর্মে নাতিআসক্ত ৰা নাতিবিরক্ঞ 
ব্ক্তি বৈধী ভক্তির অধিকারী, আর ব্রজভাব-লুন্ধ শান্ত্রযুকি-নিরপেক্ষ 
ব্যক্তি রাগান্থগ। ভক্তির অধিকারী। প্রথমাধিকারী কেবল শাস্ত্র শাসন- 
ভয়ে কর্তৃব্যান্ুরোধে শান্ত্র-ঘুক্তিসিদ্ধ ভগবস্ভজনে প্রবৃন্ত হন, কিন্তু উত্তম(- 
ধিকারী শান্্যুক্তির অপেক্ষা পরিহার পূর্বক কেবল স্বাভাবিক আসক্তি 
ও রুচির বশবন্তী স্বকীক্প ম্বভাব-সঙ্গত গ্রমাণাতিরিক্ত ভগবদ্তজনে 
আসক্ত হন। যদ কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক আসক্তি লাভ করিয়াও 
শান্ত্ান্থশাসন করুক নিয়মিত হন, তাহ হইলে তাঁহার সেই ভক্তি মিশা 
হইয়া থাকে । রাগান্থুগাধিকারী ভক্ শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা করেন ন! 
বটে, কিন্তু তাহার স্বভাবে আপনা হইতেই বৈধভক্তিকথিত ম্বযোগ্য অঙ্গ 
সমুদায় উদিত হইয়! থাকে । বৈধভক্ত্যাধিকারী ভক্ত প্রতি পদে শাস্ত্র- 
মরণ্যাদ রক্ষা! করিয়! চলেন, বিন্দুমাত্র তদছুক্ক বিধি নিষেধের সীম! অতিক্রম 





*্গ সর্ববধর্্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্র | 
অহং ত্বাং সর্বপীপেভ্যে। মোক্ষিষ্যামি মা শুচঃ। 


' শ্রীমন্তগবদগীতাঁ, ১৮ অঃ, ৬৬ শ্লোক । 
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করেন না। কিন্তু রাগানুগীয় ভক্ত এরূপ নেন; তিনি শান্ত্রীর বিধি 
নিষেধে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ-প্রেমোন্সন্ শ্রী গুরুরচরণে শাস্্ সমগর্ণ করেন 
_ সাক্ষান্তজনে দীক্ষিত হন। রাগানুগীয় ভক্তের ভক্তি ভক্তকুপাতেই উদিত 
হয়"_তাহার সংসর্গেই পরিপুষ্ট হয়। বৈবীভক্তির সাধ্যফল চতুর্কিধা 
মুক্তি। ইহার মধ্যে কেহ শ্বখৈশ্বর্্োত্তর! ও কেহ বা প্রেমসেবোত্তর! 
মুক্তিলাভ করিয়া! থাকেন। আর প্রেমনাধুর্ধা-স্বাদ-সেবী ভক্তগণ উদ্ত 
দ্বিবিধা মুক্তির কোনটাই গ্রহণ করেন না; ভাই, তীহাব! শুদ্ধ প্রেমসেবাই 
প্রাপ্ত হন। সাধুজামুক্তি সকল গ্রকাঁর ভন্তিরই বিরোধী । 

ফেহু কেহ বলিয়! থাকেন যে, বৈধী ভক্তি হইতে রাগালগাভক্তির 
উদয় হয়; একথ! সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া! বোধ হয় নাঁ। বৈধী ভক্তি ও 
রাগান্ুগাভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক ; এক সাধন ভক্তির বহির্ৃত্তি, অপর--উহ্বার 
অন্তর্ব্তি। যদিও উভয় ভক্তিতে শ্রবণ-কীন্নাদি লঙ্ষণের একতা আছে, 
তথ!পি উহাদের মধ্যে উপাদানগত ভেদ বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। 
আনুমানিক উপালন। বৈদীতক্রির প্রধান অঙ্গ, কিন্তু রাগানুগামার্গে 
আগ্ুমানিক উপ!সনা নাই, সাক্ষাদ্ুজনই ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ । প্রথম 
ভঞ্জি কর্মজ্ঞানাদিমিশ্া, দ্বিতীয়া ভক্তি প্রথম হইতেই কর্প-জ্ঞানাদি শৃন্তা। 
গ্রাবল মছিমজ্ঞান বৈধীভক্তিতে বর্তমান, কিন্তু রাগান্গা ভক্তিতে প্রায়ই 
মহিমজ্ঞান থাকে না। বিধিমীর্গের গুণময় ভক্তের অনুগ্রহ হইতে 
বৈধী ভক্তির উদয় হয়, পক্ষান্তরে রাগমার্গের নিগু'ণ ভক্তের অগ্গুকম্প! 
হইতে রাগাম্গগা ভক্তির সঞ্চার হয়। নলুতরাং বৈধীভক্তি হইতে 
রাগান্গ! ভক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা কিরূপে স্বীকার কর! যার? ধাহার' 
বৈধীভক্কিকে বাগান্ুগাভক্তির কারণ রূপে নির্দেশ করেন, তাহার! 
হয় রাগানুগা ভক্তির দ্থরূপ হৃদয়ম করিতে অনমথ হন, না হয়-বৈধী- 
তক্তি-জাতা প্রধানীভূতা ভক্তিকেই রাগাম্গ। বলিয়! অনুমান করেন। 
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গ্রাভাতিক সুর্যের স্টায় অপেক্ষাকৃত মুদ্ভাবে প্রকাশিত হয় মাত্র । নচেৎ 

বৈধীভক্তিও যে নিরবধি শান্যুক্তি কর্তৃক অনুশাসিত হুর, এরূপ নহে। 
বিধিমার্গের ভূক্তগণ ভাবোদয় পর্য্যন্ত শান্তর ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা 
করেন, তৎপর রন্তি জন্সিলেই তাহারা? শান্ত যুক্তির অপেক্ষা পরিত্যাগ 
করেন। বৈধীভক্তি পরিপাক দশায় কন্মজ্ঞনাদিশূন্ত। হইয়। শুদ্ধা ভক্তিতে 
পর্যবসিত হয় সতা, কিন্তু উহাকে রগান্ুগ। ব1 রাগান্মিকা ভক্তি বল! যায় 
না। বিধিমার্গের যে দমুদার ভক্ত সিদ্ধিধপায় গ্রধাশীভূত। ভক্তির অধিকারী 
হইপ্ধা আম্মারাম শান্ত-ভক্ত যধ্যে পরিগণিত হন, তাহাদিগের ভাবে গ্রবল, 
নহ্মজ্ঞান বিদ্যমান থাকে । সুতরাং বৈধীভক্তি কদাপি রাগাহ্ুগাভন্তি'র 
কারণ হইতে পারে না যথ| ১-- 

সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি । 
বিধি ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ 
শপ্রীচৈতন্তচরিতামূত। 

ভক্তি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধা, নিগুণা ও স্বতন্ত্র; উঠা সচ্চিদানন্দ ভগবানের 
সর্বশ্রেঠঠা ভল।দিনী শক্কি। উর শক্তির বহিব্বৃন্তি .প্রধানীভূতা এবং 
অন্তর্ব্তি কেবলা! । প্রধানীভূতা ভক্তি ভক্ত-হৃদয়ের সন্বাদিগুগ্ন অবলম্বন 
করিয়া প্রকাশিত হইলে ঈবৎ মলিনের ন্যায় আভাসমান হয়; তদবস্থায় 
ইহা বৈধী ব!গুণমদী বলিয়া অভিহিত হয়। ইহ! ময়া সংস্পর্শ জন্ঠ 
ঈষৎ মলিন ও মুছু। অপর, কেধলা-ভক্তি স্ব স্বরূপে আবিভুতি হয়, 
প্রবর্ত ভক্তের মায়াময় হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া ও সম্পূর্ণ মায়াম্পর্শশূন্ত ও 
অবিক্কৃত থাকে । তাই এই ভক্তি প্রথম হইতেই কন্ধজ্ঞানাদিশুন্ভা এবং 
ন্ীব্রা। ভক্ত-হদয় ফাবহ গুণময় থাকে, তাবৎ ইহা রাগানুগা বলিয়া 
কদিত হয়। এপ স্থলে কেবল আগারের গুণময়তা হেতু আধে তক্তিও 
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ইহা আধারের দোষে কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না; বরং 
আধারকে অচিরাঁৎ আত্ম-সদৃশ নিগুণ করিয়া তুলে । এই বিশুদ্ধ ভ্তির 
প্রভাবে গুণময় ভক্ত-হৃদয় ও অচিরে মায়াতীত হয়। | 

মায়ার দুইটী বৃত্তি; এক-_অবিষ্ঠ1, অপর-_বিদ্ক!।। অবিগ্া! মায়ার 
বহির্বত্তি এবং বিষ্ঠা উহার অন্তর্বন্তি। ভক্ত নিগুণ ভক্তিবলে হৃদয়ের 
এই উভয় আবরণই ভেদ করিয়া থাকেন । ভক্তি-সাধনে আঅ'বগ্যা তিরো- 
হিত হইলে বিদ্যার উদয় হয়। এই বিগ্ভাই তত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলিয়া 
অভিহিত হয়। কিন্তআরম্ত দশা. হইতেই শুদ্ধ ভক্তের জ্ঞানে অনাদর 
এবং ভগবন্মাধুর্যাস্বাদ-স্থখে অনুরাগ থাকায় উহ দর্শন দিয়াই অন্তহিত 
হয়। শুদ্ধ ভক্তের গুণময়-হৃদয় 'এইরূপে মায়ার উভয় বৃত্তির হস্ত হইতে 
নিফ্ভি লাভ করিয়া! সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্রপ গুধলীলা-মাধুরধ্য-পারাবারে 
নিমগ্ন হইয়া থাকেন। 

শাস্ত্রে বৈধী ভক্তিকে মর্যদ! মার্স, আর র।গনগ! ভক্ষিকে পুষ্টিমার্স 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগ্যবান শ্রেষ্ঠাধিকারিগণই পুষ্টিমার্গ অবলম্বন 
করিয়া থাকেন। আর মর্যাদামার্গে আপামর সাধারণের অধিকার 
আছে। ইশ্বর-বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তি,_যাহার মন সর্ধদা ন! হউক, 
সময়ে সময়ে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহারই ভক্তি-সাধনে অধিকার 
আছে। ভক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ত এই ভিন জাতিকে অপেক্ষা করে 
না, ভক্তি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রের আধকার আছে। তক্তি-সাধন সম্বন্ধে 
জাতিকুল ভেদ নাই । যথ! £__ 

আনিন্দ্যযোন্তধিক্রিয়তে। 
শাগ্িল্য সুত্র । 

ভগবদ্তক্তিতে মিন্যযোনি চগ্তাল গ্রভৃতিরও অধিকার আছে। শাল 

ঘদি মনো গ্রাণ তাহাতে সমর্পণ করিয়া প্রেম-কারণ্য কঠে উহাকে ডাকে, 
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তাহার সাধা নাই তিনি স্থির থাকিতে পারেন ।:শ্তাহার নিকট জাতি- 
কুল-মানের আদর নাই ; তিনি একমাত্র ভক্তিতে বাধা । ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ 
তাহার নিকট আদর পায় না, কিন্ত তিনি ভক্কিমান চগডালকে সাদরে 
'হাদয়ে ধারণ করেন। ভক্তিশূন্ত মানবে সুধাদান করিলেও ভগবান্‌ গ্রহণ 
করেন না, কিন্তু ভক্তে বিষ, দিলেও অমৃত-বোধে ভক্ষণ করিয়া! থাকেন ॥ 
নিষাদরাজ গুহকের ভক্তিতে দ্রব হইয়া রামচন্দ্র মিত! বলিয়। তাহাকে, 
আ'লিঙ্গন-দান করিয়াছিলেন। শবরী চণ্ডালিনী হইয়াও ভ্গবৎ কপ! লাভ 
করিয়াছিল। ধর্মব্যাধ ও চর্দ্কার জাতীয় রুহিদাসের ভগস্ুক্তির কর্থা 
কোন্‌ হিন্দু অবগত নহে? হরিদাষ মুসলমান গৃহে লাঁপিত পালিত. 
হইয়াও হরিনাম প্রচার করিয়! শ্রেষ্ট-তক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। 
ভক্তিতে ভুলিয়। ভগবান গোপ-বালক ও হাড়ি-ডোম-চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট 
ভক্ষণ করিয়াছেন। তক্তির সঞ্চার মাত্রেই জীব পবিত্র হইয়া যায়। 
ভক্তিমান্‌ ব্যক্তিই যথার্থ পঞ্ডিত ও ব্রাঙ্গণ। যথ1 £- 


অষ্টবিধা হ্যেষাভক্তি ধরম্মিন প্রেচ্ছহপি বর্ততে। 
ঘ বিপ্রেক্ছ্ো! মুনিঃ শ্রীমান্‌ সযতিঃ স চ পণ্ডিত ॥ 
গরুড় পুরাণ ।' 
অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্নেচ্ছেতে প্রকাশ পার, সে মনেচ্ছ শ্লেচ্ছ নহে; সে 
বিপ্রেন্্র, সে মুনি, সে শ্রীমান্, মেযতি ও সে পণ্ডিত। 
ভক্তিতে ধনী-দরিদ্রও বিচার নাই। বরং ধনীর বাহ্‌ বস্তর আসক্তি 
হেতু অন্ত আসক্তি দৃঢ় হয় ন1; দরিদ্র সর্বাসক্তি ভগবতমুখী করিয়! উত্তম! 
ভক্তি লাভ করিয়া থাকে । ভগবানূ যে কাঙ্গ'লের বন্ধ, তাহা তাহার 
“দীনবন্ধু” “কাঙ্গাল শরণ” নামেই পরিচয় দিতেছে । ধন রত্ব নাই বলিয়! 
ভগবানের দয়! হইবে না ? অর্থাভাবে পরমার্থ লাভে বাঁধা হয় না। বিশে- 
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যতঃ তাহার জিনিস তাহাকে দিয়। আমাদের বাহাদুরী প্রকাশের গ্রযোজন 
কি? অতএব ভক্তের ধনরত্বের দরকার কি-তুমি সর্বা্ঃকরণে চিন্ময় 
চিন্তামণির চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়! প্রেম-কারুণ্য কঠে তীহান্তক ডাকেয়া 
বল-_ 

“রত্বাকর স্তবগৃহং গৃহিণা চ পদ্মা 

দেয়ং কিমন্তি ভবতে পুরুষোত্তমায় । 

আভারবামনয়নাহতমানপায় 

দর্ভং মনে! যছুপতে তৃমিদং গৃহাণ ॥% 

হু যুপতি ! বরতু সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাস ভবন, নিখিল 
সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা তোমার গৃহ্ধাি,তুমি নিজে পুরুষোভম, 
অতএব তোমাকে দিবার কি আছে? শুনিয়ছি নাকি আভীর তনরা 
ৰাম নয়ন! প্রেমমরী বমণীগণ তোমার মনহরণ করিয়। লইয়াছেন,_-তাহ। 
হইলে তোমার কেবল মনের অভাব-_-অতএব আমার মন তোমাকে অর্পণ 
করিতেছি; হে পপ্রেম-বন্ত গে'পীজন বু! তুমি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ 
কর। ধনীও এরূপ দীনভাবাপন্্ ন| হইলে--ভিথাদী-বেশ ন! ধরিলে 
ভগবানের কৃপা পাইতে পারেনা । ভগবান হক হম্যোখনের বাজভোগ 
তুচ্ছ করিয়! বিছুরের 'ক্ষুদণ অযুতময়--অতি আদরের দ্রব্যের স্থায় ভক্ষণ 
করিয়াছিলেন । 
ব্যবহারিক বিদ্যা! বুদ্ধি ভিন্ন ভগবদ্ুক্তি লাভ হর। সম্বিপ্তা থে ভক্ষি 

পথের সহায়, তাহ1 অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবেমুর্খযে ভঞ্তির 
অধিকাগী হইতে পারেনা, এরূপ নহে। বরং অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রালোচন। 
দ্বারা হৃদয় এরূপ কঠোর নিরস করিয়া ফেলে যে, তাহাতে আর ভক্তি 
উদ্দেকের উপায় থাকে না। পিতা, মাতা, স্বামী, পুলকে ঢাকফিতে কি 
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কাহারও বিদ্যা! বুদ্ধিব প্রয়োজন হয় 2 ভক্তির আবির্ভাৰে ভক্ষের হৃদয়ে 
আপনা হইতেই জ্ঞানের ভাগ্ার খুলিয়! যায় । 


ভক্তি বয়সেরও অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র পরিণত বয়স্ক বুদ্ধ: 
বাতীত অন্ঠে ভক্তির অনধিকারী, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রম মুলক | 
বরং বালা বয়সেই ভক্তি লাভের জন্য যর করা কর্তব্য । বালকের কোমল 
জদয়ে ভক্তিবীজ উপ্ত হইলে, অচিরেই বুক্ষোৎপান্তর সম্ভাবনা । সয়ভানের 
উচ্ছিষ্ট দেহ মন লইয়| বুদ্ধ বয়সে তগবৎ সেবা করিতে যাওয়া বিডন্বন! 
মাত্র। ভক্ত চুড়ামনি প্রহলাদ বপিকাছেন )-- 


কৌমার আচরেছ প্রাজ্ঞে। ধন্্মান্‌ ভাগবতানিহ। 
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যপ্রবমর্থদম্‌ ॥ 
শ্বীমদ্ভাগবত। 


বাল্য বসেই ভাগবতধন্দ আচবণ করিবে, ভীবন কয় দিনের জন্য ? 
মনুষ্য জন্মই দুর্লভ, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিহান্তই অঞ্ুব। সারাজীবন 
অবধশ্মাচরণ করিয়। বুদ্ধ বয়সে মৃত্রাভয়ে অস্থির হইলেও আর ভক্তি 
সাধনের সময় পাইবে না। বিশেষতঃ ভক্তিহীন হইয়া বিদ্ভা বা ধন 
উপাঞ্জ্রন করিলে, তাহা কেবল ধূর্ততা ও শঠতাঁর পরিপোষক হইয়! দাড়ায়। 

অতএব ভক্তি উপাঞ্জন করিতে জাতি, কুল, বয়স, ধন, বিদ্যা প্রভৃতি 
কিছুরই অপেক্ষা নাই। ব্যাধের আচরণ, গ্রবের বয়স, গজেন্দ্রের বিদ্যা, 
সুদাম বিপ্রের ধন, বিছুরের বংশ, উগ্রসেনের পৌরুষ, কুজ!র রূপ লাঁধারণের 
চিত্তাকর্ষক দুরে থাকুক, বরং উপেক্ষার বিষয়। তথাপি ইহার ভগৰৎ 
কূপ! লাভ করিয়া ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছেন। ভক্তি-গ্রিয় ভগবান্‌ 
কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্থষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না । যথা 2 
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নান্তি তেবুজাতিবিদ্যারূপকুলক্রিয়াদিভেদঃ | 
নারদ ভক্তি।নুত্র । 

অতএব ভক্তি বা ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও 
ক্রিয়ার ভেদ বিচার নাই। সরল বিশ্বসের সহিত ঘে তীহাকে চায়, সেই 
তাহাকে পায়, তাহার নিকট কঠোর লাধনও পরাস্ত হয়। অতএব 
সংসারী-সন্নাসী, আবাল-বুদ্ধ বনিতা, মুখ-পণ্ডিত, ধনি-দরিদ্র, নুরূপ-কুরূপ, 
ব্রাঙ্গণ-চণ্ডাল সকলেই ভক্তি বিষয়ে অধিকারী। তবে মর্্যাদ| মার্গের 
ভক্তগণ পরিপাক দশায় চতুর্কিধা যুক্তি লাঁত করিয়া স্বকীয় ভাবানুদারে 
কেহ ুখৈশ্বর্ষ্যোত্তরা, কেহৰ! প্রেম সেবোত্তর! গতি প্রা্ত হন। কিন্তু 
পুষ্িমার্গের ভক্ত পাঁরপাক দশায় শুদ্ধ প্রেম-সেবাই প্রাপ্ত হন। 

গীতোক্ত আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞান্থ এই তিন ভক্ত মর্ধ্যাদা মার্গের অধি- 
কারী। আর একমাত্র জ্ঞানীই পুষ্টিমার্গের অধিকারী ; সুতরাং সব্বোত্তম 
ভক্ত । কারণ, জ্ঞানীভক্ক ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত আছেন। 
ভগবান্‌ দেশকালাদিদ্বারা অপারিচ্ছিন্ন হইয়াও যে,-ভক্রেচ্ছাবশে পরিচ্ছিন্ন 
মূর্তিধারণ করেন, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হইয়!ও যে, শ্রাম সুন্দরাকার ও মনোময়ী 
মুত্িতে প্রকাশিত হন, এবং আগ্মারাম ও আপ্তকাম হইয়া ও ষে, ভক্ত- 
প্রেমবৈবন্তে অনাত্মারাম ও অনাপ্তকাম হন, অনন্ত হইয়! গান্ত হন, বিরাট 
হুইয়। শ্বরাটু হন, ইহা ইনি সম্যক রূপে অবগত আছেন। অজ্ঞানী 
ভক্তের ইহা ধারণা করিবাপও সাধ্য নাই। তাই পাশ্চাত্য দেশীয়গণ, 
তথা-পাশ্চাতা-শিক্ষা-বিকৃত মস্তিফ ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই তাহাদের 
পৌত্তলিক, জড়োপানক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া! তাচ্ছিল্য করিয়! থাকেন। 
কিন্তু ভগবান্‌ প্রীকৃষ্ণের মতে এুতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ত আর নাই। তাই 
গুষ্টিমার্গের সাধককে ভক্ততম বলা হইয়াছে সুতরাং ইঠার।ই উত্তমাধিকারী। 


প্রেম ভক্তি ৪৯ 


'ভক্তিলাভের উপায় । 


(০) 








ঘখন কন্মযোগেৰ দ্বাবা গুণ-ক্য় ভইর! চিন্তশ্তুদ্ধ হইবে, জ্ঞান বেগের 
দ্বারা জানিতে পারিবে ভগবান্‌ সবের সকল-স-সকলের সব তখন আর 
ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়! থাকিবে কি প্রকারে? কিন্তু নীরস 
জ্ঞান অখব! নীরস কর্ম্ম করিয়া কাহারও কাহারও হৃদয় এত কঠিন হইয়া 
উঠে যে, ভক্তির কোমলত। তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যাহারা 
কর্মীকে চিন্তশুন্ষির উপায় করিয়া জ্ঞানবোগে আরোহণ করেন, এবং আর 
এক পদ অগ্রদর হইয়। ভক্তিযোগে শান্ত হইতে পারেন, তাহারাই 
ভক্তিলাভ করিয়া! ধন্য হন। বিশ্ুদ্ধভক্তি ভক্ত কিংবা ভগবানের কপাব্যতীত 
অন্ত উপায় দ্বারা নাত হয় না । পুত্র না জগ্মিলে যেমন মানবের পুত্র- 
ন্নেহের উদ্রেক হর না, তদ্ধপ ভগবান্‌ কিংবা ভক্ত-সঙ্গ ব্যতীত ভক্তির 
সঞ্চার হইতে পারে না। শ্ত্রকার পিখিয়াছেন 7 


মহণ্কুপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্ব। | 
ভক্তিচুত্র । 


মহত্কপাদ্বারা কিস্বা! ভগবানের কৃপালেশ হইতে ভক্তির সঞ্চার হইয়। 
থকে । ভক্তদিগের কুপাও ভগবাতনব্র কূপালেশের অন্তরগত। পাষ্ও 
লণীই মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় নুহ ভক্ত হইয়। গিয়াছিল। কিন্তু 
কখন ষে কিরূপে ভগবানের কৃপা! হুয়, তাহ মান বুদ্ধির অতীত। তাই 
শন্ত্রকারগণ ভক্তি লাভে? জন্য সাঁধনারও ব্যবস্থা! করিয়া রাখিয়াছেন। 
ঘবেসাধনা আর কিছুই নহে, ভক্তি রোধক গ্রতিকুল বিষয় পরিত্যাগ 
করিয়া অন্কুকুল বিধির গ্রহণ করিলেই ভক্তির দার হইবো কেনন। 

বর 


৫০ প্রেমিক-গুকু। 


ভক্তি জীবের স্বাভাবিক সম্পত্তি, কেবল মায়াময় গুণের দ্বার আবরিত 
থাকার ভক্তির অভাব অনুভূত হইয়া থাকে । সাধন! দ্বারা প্রতিকূল 
গুণগুলি অপসারিত করিতে পারিলেই ভক্তির বিক্কাশ হইবে । চিত্তগুদ্ধি, 
সাধুসদ্ ও লা সংকীগ্তন প্রধানতঃ ভক্তিলাভের প্রথম সোপান; পরে 
এন্ান্ত সাধনদ্বারা ভক্তির পরিপুষ্ট সাধিত হইয়। থাকে । 
চিত্তশুদ্ধি |-_হিন্দুধশ্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দুধর্মের 
যথার্থ মর্ম গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই কণার প্রতি বিশেষ মনোযোগ 
করিতে হইবে। বাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তিনি উচ্চ ধর্মে উঠিতে 
পংরেন না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দু ধর্মের প্রধান সাধন! ও মুলকথা । 
ইন্দ্রিয় দমন 'ও রিপুসংযম করিতে না পারিলে হিন্দুধর্মের লাধন-পথে 
অগ্রপর হওয়া যারনা। সুতরাং চিন্তগুদ্ধির সাধনাই প্রবৃত্ত পথের সংযম 
ও তপন্ত! । ধাহার চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত হয় নাই, তিনি সর্ক- 
শান্ত্রবিৎ হইলে ও ঘোর মুখ । য'ভাঁর রিপুর শাসন ও ইন্দ্িয়-দমন নাই, 
সে ভক্তিপথ বলিয়! কেন,_-কো'ন পথেই গ্রহতীয় নহে। আর যে সংষমী 
_ববাহার চিত্তশ্ত্ধি হইয়াছে, সে ভিন্দুসমাজে ও হিদ্দুমতে সাধু বলিক্বা গণ্য 
এবং সকল পথেই অগ্রবর্তী হইতে পারে। সংযমী হইয়া প্রবৃত্তিকে 
ভক্তিপথে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া আনাই ধর্মের প্রধান উদ্দোশ্ত। 
প্রথমতঃ, ভমঃ ও রজঃগুণবিশিষ্ট আহাধ্য ও চিন্তা! পরিত্যাগ করিয়া 
সান্বিক আহার গ্রতণ ও সান্বক চিন্তা অভ্যাস করিবে । স্কান্তঃকরণ 
সাত্বিকভাবে পুর্ণ হইলেই ভক্তির ৰিকাঁশ হইবে । দয়ার সাগর ভগবান্‌ 
তাহার সাধের জীবগণকে সর্ধদ। মঙ্গলের পথে--আননোর পথে করুণা. 
বাশরীর ম্বরে আকর্ষণ করিতেছেন? কিন্তু লৌহ যেমন কর্দমলিণ্ হইলে 
চুম্বকের আকর্ষণে তাহাতে লাগিয়া যাইতে পারে না, তদ্রপ জীব-হৃদয় 
পাপাদি-মলে দূষিত বলিয়! তাঁছার দিকে আকুষ্ট হইতে পারেন! । সাঁধনা- 


প্রেম-ভ্তি টি ৫১ 


ভ্যাসে যাহার চিত্তশু্ধি বার ময়প!1 ধুইয়! গিয়াছে, তাহার 
হৃদয় ভগবানে আকুষ্ট ন। হইয়! পারেন । আকরুই হইয়। ততপ্রতি আসক্ত 
হইলেই ভক্তিলাভ হইল। চিত্তগুদ্ধির সাধনায় পাঁপমল দূর হইলেই ভক্তি 
অমনি সাধকের হৃদয় আলে! করিয়া! প্রকাশিত হয়। কামই মানবের 
চিত্ত দূষিত করিবার বিশেষ কারণ; সুতরাং ভক্তিলাভের প্রদান কণ্টক। 
কারণ কাম ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত বুত্তি। স্থুতরাং একটী থাকিতে 
অন্থটীর বিকাশ হইতে পারেনা । তুলসিদাস বলিয়াছেন $-- 
ধাঁহা কাম তাহ! রামনহি, ধাঁহা রাম তাহ! নাই কাম। 
দোনো। একত্র নইমিলে রবি রজনী একঠাম ॥ 
দৌহাবলী। 

রাত্রিতে হুর্ধ্য দর্শনের ন্যায় কামুকের ভক্তি অসম্ভন। অতএব কঠে।ব 
্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন করিয়! কাঁম দমন করিবে । একমার বঙ্গচর্জা পালন 
করিলে সম্যক্‌-গ্রকারে চিত্তশুদ্ধি হইবে । চিত্তশ্ুদ্ধি হইলে পাপ দমন 
হইবে এবং ভক্তিলাভের প্রধান কণ্টক কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাতসধ্য, হিংসা, নিন্দা, উচ্ছঙ্খলত!, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, 
পাটওয়া রিবুদ্ধি, মিথ্যাভাষণ, পরস্থাপহ্রণ, বহু আলাপের প্রবৃত্তি, কুতকেচ্ছা। 
ধশ্মাড়ঘর প্রভৃতি চিত হইতে দূরীভূত হইয়া ষাইবে। তখন সাথক-জদয়ে 
ন্িগ্ধও শান্তিআলে'ক বিকীর্ণ করিয়া তক্তি বিকশিত হইয়। উঠিবে। 

বর্তমান গ্রন্থকার প্রণীত “্রুদ্দত্া-স্ ধন? অর্থাহ হস াননেক 
[নিয়মাবলী ও সাধন কৌখল” নামধেয় পুস্তকে কাম দমনের ও চিউশুদ্ধির 
উপায় ৰিস্তুতভাবে বিবৃত হইয়াছে; সুশুরাং এইস্থানে পুনরায় তান 
লিখিত হইলন|। প্রয়োজন হইলে উপ্ত' পুস্তকথানি দেখিয়া! লইবে। 

সাধুসঙ্গ ।__কুসঙ্গ যেমন ভাক্রীপাণর কণ্টীক, শঙঙ্গ চ৫মশি জা 


লাতির সহায় । যথা 2-- .১১:০৩৪ 


৫২ প্রেমষিক-গুরু | 


ভর্তিস্ত ভগবস্তক্তসঙ্গেন'পরিজায়তে ॥ 
নারদপ্রুরাণ | 


ভক্তি, ভগবদ্তক্তপঙ্গেতে জিয়া থাকে | র্যা কিরণমালাদ্বার] যেন্ধপ 
বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রুপ সাধুগণ তীহাদিগের সছৃক্ষিরূপ 
কিরণজালেদ্াকা সর্বতোভাবে হবদয়ের অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। 
ভগবান্‌ শ্রীকু্ণ বলিয়াছেন ,__ 


সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্ধযসমিদে। ভবন্তি হৃৎকর্ণরশায়নাঃ কথা 2। 
তজ্জোবণাদাশ্বপবর্ণবত্মনি শ্রদ্ধ। রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ 
শীমভাগবত । 


সাধুদগের সমপগে আমার শক্তিসন্বপ্ধীর হৃদয় ও কর্ণের স্ুখজনক কথ। 
হইতে থাকে, সেই কথা সম্ভোগ করিলে শগ্রই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে 
রন্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপণ হইয়া থাকে | ভগ্ত গ্রবর প্রহলাদ বলিয়াছেন 
-ষে পর্যন্ত বিষয়াভিমানধীন সাপুদগের পদধুলিদ্বারা অভিবিক্ত ন৷ 
হইবে, সেই পন্ান্ত কাহারও মতি সংসার-বামনা নাশের উপায় যে ভগ- 
বানের চরণ পদ্ম, তাহ! স্পর্ণ কবিতে পারিবেন| |৮ কাজেই ভক্তি সাধন 
করিতে হইলে সর্ধনা সংসঙ্গকরা একান্ত কর্ব্য। জীবন ধারণের 
কার্যকাল বাতীত যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই সাধুমঙ্গবাসে শ্রীভগ- 
বানের গুণগান করিবে, কেননা ভগবৎচিন্ত! হইতে বিশ্রাম পাইলেই মন 
্বভাহতংই রজঃ ও তমো গুণের আবেশে বিঘুগ্ধ হয়, অমনি বিষয়-চিন্তায় 
মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও দুর্বল হইয়! পড়ে। সফল কার্য ও কল অবস্থা 
ঘদি ইন্দিয়গণ সঙ্গ মন তগবচ্ভরণে সংলগ্ন থাকে, তবে ক্রমশঃ ভত়ির 


আবেশ ণটিদ হয়| 21 শর্গা্ চিন আপিলের চপ না হন, 55 দিন 
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সাধুসঙ্গে ভগবদগ্প-গানশ্রবণ করিলে ক্রমশঃ আসক্তি বাড়িৰে ও ভক্তি 
দৃঢ় হইবে । তাই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙগদেব প্রীযুখে বলিয়াছেন ,__ 


ব্যারতোপি হরৌ চিন্তং শ্রবণাদৌ যতেৎ সদা । 
ততঃ প্রেম তথা শক্তিবর্যসনঞ্চ যদ1 ভবেৎ ॥ 


সাধুসঙ্গের প্রহাৰ অতি আশ্চর্য্য । সহস্র সহস্র বসর যোগ তপস্তা 
করিয়া! বাহ! লাভ ন! হয় একবার সাধুসঙ্গ করিলেই তাহা লাভ হয়, 
ঘাধুদিগের দর্শন মাত্রই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওরা যায় । যথ| 2-- 


গীতায়াঃ শ্লেকপাঠেন গোবিন্দস্থৃতিকীত্তনাৎ | 
সাধুদর্শনমাত্রেন তীর্থ কোটিফলংলভেৎ ॥ 
কাশীথণ্ |. 


গীতার প্লেকপাঠ করিতে হয়, গোবিন্দ নাস স্মরণ করিতে হয়, তবে 
থাপ বিনষ্ট হয়; কিন্তু সাধুদিগের দর্শন মাত্রই কোটি কোটি তীর্থের ফল 
লাভ হয় এবং সর্বপাপ দূর হয়। নাধুদিগের উচ্ছিষ্ট ও পদধুলি-পাদোদক 
গ্রহণেও জন্মাস্তদীণ পুজীকৃত পাপের ধবংন হইয়। থাকে! সুতরাং সাধুসঙ্গই 
স্তগব্ুক্তি উৎপত্তির মুল কারণ। সাধুগণের দভার হৃতৎকর্ণ-রসায়ণ সতত 
ভগবত কথার আলোচন। হয়, নেই প্রাণারাম ভগবং-কথামৃত যতই 
শরবণকে পবিত্র কগিতে থাঁকে, ততই ভক্তিমার্গে ক্রমশঃ অস্কা, রতি, প্রেম 
প্রড়ৃতির উদয় হয়। অতএব সৎসঞ্গই ভগবদ্রক্তির জনক, পোষক, 
বিবদ্ধীক ও রক্ষক। সংসর্গের স্তায় ভগবদ্ুক্তিলাভ করিবার প্রকৃ্ উপান্ন 
আর নাই। সাধুর দর্শনম্পর্শনে তাহার সান্তবিক পরমাণু সাধারণের তামস 
গরয!ণুকে অভিভূত করিয়া ফেণে- সুতরাং অচিরে ভক্তির সধ্শর হইয়া 
থাকে । বুমধিকা পোকা! মেমন অন্ত পো!কাকে আপনার মত করিও! 
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লয়, তেমনি সাধুগণও অন্ত ব্যক্তিকে অচিরে সাধুর বধণ ধরাইয়া লন। 
কত পাও নাস্তিক যে সাঁধুসংসর্গে অমর জীবন লাভ করিয়াছে, তাহার 
যথেষ্ট গ্রমাণ পাওয়া যায়। সাধুসঙ্গের গুণে মহাপাপীর কিরূপে পরিবর্তন 
সাধিত হয়, তাহার একটী উদাহরণ দিয়! এ বিষয়ের উপসংহার করিব। 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব যখন নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন সেই 
সময়ে কয়েকটা অবিশ্বানী পাষণ্ড তাহাকে পরীক্ষা! করিবার জন্য একটা 
রূপবতী বেশ্তাকে নিযুক্ত করে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সময় ধ্যানযোগে 
ভগবানের অতুল সৌন্দর্যে ডুবিয়া আছেন, এবপ সময় বেশ্তাটা যাইয়! 
তাহ।র আসনে উপবেশন পূর্বক তাহার গাত্ে হস্তাপ্ণ করিল। স্ত্রীমঙ্গ 
স্পর্শ হওয়াতে তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও তিনি একবার 
চক্ষু মেলিতেছেন--আবার বুজিতেছেন। কখনও ভাবিতেছেন, সেই 
স্ন্দরতম প্রিয়তমের নিকটেই আছি, কখন ভাবিতেছেন,_-এ কোথায় 
আসিলাম। এনূপ ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে তিনি বুঝিতে পারিলেন 
ষে,নিকটে একটা স্ত্রীলোক বসিরা আছে। মনে করিলেন, মাত1,-ম। 
শচীদেবী বুঝি আমাকে দেখিবার জন্ ব্যাকুল হইয়৷ এখানে আসিয়াছেন। 
তখন তিনি এ বেশ্তার চতুদ্দিকে প্রদর্গিণ করিতে করিতে 'ম1'-'ম1 বলিয়। 
সম্বোধন করিতে লাগিলেন এবং তাহার স্তন ধারণ করিয়া স্তন্ত গান 
করিতে লাগিলেন। 

বেহ্াা! তাহার এ ভাব দেখিয়া--উীহার সংস্পর্শে মোহিত হুইয়। 
বলিল ;--"আমি তোমার ম। নহি, আমি দুন্চ।রিণী--পাপিয়সী , তোমার 
ধন্ঘ ন্ট করিবার জন্ত প্রলোভনে মুগ্ধ হুইয়া আদিয়াছি। এক্ষণে আমাকে 
উদ্ধার কর; নতুবা! আমার গতি নাই ” 

তখন মহাগ্রততু বলিলেন )--“মা! এ রাজ্যে কাহার৪ নিরাশ 
ভইপার কারণ ণাই ৬মি মে উপায়ে মহা সঞ্চয় কিয়া এবং তোমার 
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বলিতে যাহা কিছু আছে, ততসমুদর গণীব দুঃখীকে দান করতঃ মস্তক 
মুন করিয়। আমার নিকট আইস, তাহার পর তোদার উপায় বিধান 
যাহ1 করিতে হয়, তাহা! আমি করিব।” 

বেশ্ঠা এই কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া আপন আলযে যাইক্সা গরিব ছুঃখীকে 
যথা-সর্ধস্ব বিতরণ করতঃ মন্তক মুগুন করিয়া! আঙসিলে দয়াল মহাপ্রবু 
তাহাকে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন । সাধু-সংস্পর্শে দেহবিক্রয়- 
কারিণী বেশ্তার স্বণিত জীবন মধুময় হইয়া গেল। তাহার পর হইতে 
বেশ্তা পরমাভক্কির অধিকারিণী হইয়াঞ্জিল। সাধু সঙ্গেকি উপকার হম 
পাঠক বুঝিঘ্নাছ? সাধুবাক্তির জীবনী আলোচনা, সশগ্রন্থ পাঠ, পবিস 
চিত্ত দর্শন, ভগবৎ কথালোচনা, এবং তীর্থ ভ্রমণাদিও সাধুঙ্গের অন্তর্গত। 

নাম নংকীর্তন ।__নাম কীর্তন ভক্তিপথের বিশেষ সহায় । নাম 
ংকীর্তনে চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, চিত্রের সমস্ত কলঙ্ক দুর হয? যে বিষক্- 
বাসন! মচ।1 দাবাগির স্তাঁয় আমাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, সেই বি্ষক্ব 
বাসন! নিব্ধাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোংক্সায় যেমন কুমুদ ফুটিয়! উঠে, 
তগবধৎ-নাম কীর্তনে মেইরূপ আম্মার মন্ল প্রস্ফুটিত হয়, ত্রন্ধবিস্ত। 
অন্ূরধ্যম্পন্তরূপা-বধুব স্তায়__কুলবধু যেমন অন্ত:পুরের অন্তঃপুরে অবস্থিতি 
করে, ব্রঙ্গবিদ্তাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জন গ্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকেন, 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে, নান সংকীর্তন সেই ব্রহ্ধ 
বিদ্ধার জীবন স্বরূপ; ইহীাদ্বারা আনন্দমাগর উলিয়া উঠে; ইহার 
প্রতিপদে পুর্ণামুতের আশ্বাদন এবং ইহাতেই মান্য প্রেমরসে ডুবিয়! 
আত্মহারা হই যায়। ক্রমাগত নাম কীর্তন করিতে করিতে ভক্তিলাভ 
করতঃ অবশ্তই মানুষ পর্মপদ লাভ করির। কৃতার্থ হয়। 

শান্ত্রসাগর মন্থন করিয়া হরিনাম-সধার উদ্ভব হইয়াছে। এই 
₹ধ!পানে মরজগতের জীব অমরত্বলাভ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। 
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এই কারণ কল সম্প্রণায়ের ভপ্তগণই হরিন।ম সংকাত্তনের অনুষ্ঠান করিয়। 
থকেন। ইহা সর্বপ্রকার সাধনভক্তির সর্ব প্রধান অঙ্গ । বৈষ্ণব কবি 
বলয়ছেন ০-- া | 
যেই নাম সেই কুঞ্চ ভজ নিষ্ঠ। করি । 
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীছরি ॥ 
শ্রীনয়োত্তম । 


দাম ও নামী যে অভিন্নবস্ত, তাহ! সর্ধশান্ত্রলক্মত। সুতরাং ভগবানের 
জমুদায় শক্তিই তদীয় নাম মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ; কিন্ত নাম সর্বত্র শক্তি 
গ্রকাশ করেন না, পাত্রের অন্ুবপ ভাবেই শক্তি প্রকাশ করেন। যেমন 
জ্যাতিন্ময় সুর্ধা স্ফাটক, কাচ, জল গ্রভৃতি শ্বচ্ছ পদার্থে তাহাদিগের 
নিশ্মলতানুদারে তারতম্য প্রতিফণিত হয়, তদ্রুপ সর্বশক্তিমান ভগবত- 
আম ভক্ত-্বদয়ে উহার শ্বচ্ছতানুপারে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।, 
এই নিমিত্ত দেখিতে পাওয়া যায় বে, এই হরিনাম পরম ভাগবত জনের 
গুদ্ধস্ন্ময্ চিত্ত-ক্ষেত্রে উদ্দিত ভইগ়া তদীন্ন দেহের্ছিয্স প্রেমামূতে প্লাবিত 
করেন, অথচ শ্রদ্ধাবান্‌ কনিষ্ঠ ভক্ষের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তারদৃশ 
প্রেম-লক্ষণ প্রকাশ করেন না, তাহার হৃদ ঈধন্মাত্র দ্রবীভূত করিয়। 
থাকেন। আবার ঘোর অক্জানান্ধ অপরাধী জীবের হৃদয়ে উহার কোন 
শক্তিই গ্রকাশিত হইতে দেখা বায় না। যেরপ শ্ুধ্য মলিন খু্ভিকদিতে 
আদৌ '্রতিফণিত হুর না, তব্রুপ হরিনাম ও অনন্ত বাসনা-পঙ্কিল অপরাধী 
জীব-ন্ৃদয়ে আশু কোন শক্তি গ্রকাশ করেন ন। । যথা -- 


তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং বদ্‌ গৃহ্থমানৈ হরিনামধেয়েঃ | 


ন বিক্রিয়েতাঁথ দা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ? ॥ 
শীমদ্ভাগধত, হস্বঃ ৩ অং! 


প্রেম-ভক্তি ৷ ৫৭ 


হরিনাম ভক্তি-লতিকার বীজ স্বরূপ। উহ নিরপরাধ ব্যক্তির সরস 
হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে অচিরাৎ অস্কুরোদগম হয়--রত্যাদির লক্ষণ গ্রকা- 
শিত হয়। কিন্তু যাহার হৃদয় বহুল অপরাধে প্রস্তর সদৃশ কঠিন হইয়া 
পড়িগ্নাছে, তাহার চিন্তক্ষেত্রে নামবীজ উপ্ত হইলেও অঙ্কুর হয় না, ভক্তি 
চিহ্ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং অপরাধী ব্যক্তি নাম কীর্তন করিলেও 
ভক্তি সুখের মুখ দেখিতে পায় না *। 
অতএব সেৰাপরাধ ও নামাপরাধ পরিবঙ্জন করিয়। গ্রতিদিন হরিনাম 
কীর্তন করিবে । হরিনাম সংকীর্তন প্রভাবে সর্ধাভীষ্ পুর্ণ হয়__. 


* ভক্তি শাস্ত্র মতে অপরাধ ছুই গ্রকার; এক--সেবাপরাধ, অপর-- 
নামাপরাধ। ইহাদের মধ্যে সেবাপরাধ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ও নামাপরাধ 
দৃশ প্রকার বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে । যানাদিবাহনে কিম্বা পদ্দে পাদুকা 
গ্রদান করিয়। ভগবদ্‌-গৃহে গমন, ভগবৎ-প্রীতার্থে কৃত উৎসব অর্থাৎ 
দোল-রাস'দি উৎমবের অকরণ, দেবতার সম্মুথে প্রণাম ন। করা, উচ্ছি্টলিগত 
দেহে অথবা অশোৌচে ভগবদনানাদি, এক হস্তদ্ধারা প্রণাম, দেবতা সম্মুখে 
পাদচারণ, দেবতার অগ্রে পাদ প্রসারণ, ভগবানের অগ্রে হস্তদবার। জানুদ্বয় 
বন্ধন পৃর্বক উপবেশন, শ্রীমুত্তির অগ্রে শন্নন, ভোজন, মিথ্যা কথন, 
উচ্চৈঃম্বরে ভাষণ, পরম্পর কথে।পকথন, রোদন; কলহ, কাহারও প্রতি 
নিগ্রহ, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, সাধারণ মন্ুঘ্যের প্রতি নিষ্ঠুর ভাষণ, 
কথ্থলের আবরণে গাত্র ঢাকিয়া সেবাদি কধ)করণ, দেবতার অগ্রে 
পরনিন্মা-পরন্তত্ি অশ্লীল ভাংগ, অধোবামু পরিত্যাগ, সামর্থ্য থাকিতে ও 
কু্ঠতা গ্রকাশ পুর্বাক অল্পব্যয়ে ভগবৎ উতসবাদি নিপ্দ্াহ করণ, আন- 
বেদীত দ্রব্য ভশণ, নব শত্তাদি ভগবান্‌কে মনর্পণ না করা, আনীত দ্রবোর 
লাগ অন্তকে দিয়া অবশিষ্টভাগ দ্বারা দেবতার ভোগ, শীমুন্ডির দিকে 






পৃষ্ঠ ঈরিয়। উপবেশন। শ্রীমু্ডির সম্মুখে অগ্রকে প্রণ এ ২৪ টি গুক- 
দেবের বিনান্মতিতে তুধ্ধীতাবে তন্নিকটে উপবেশন 7:71. , এবং 
আপনাধী গ্রশংস! করণ এই বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ। আ. ' ; শা 
৫ 

বন) ॥ 


ীমাদির স্থাতন্্রারূপে মনন, শ্রী ুরুদেবের গ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ, বেদ 


৫৮ প্রেমিক-গুরু | 


সমুদায় পুরুষাথ সিদ্ধ হয়। গ্রেম ভক্ষি, ভগখতসেৰা, *সাধনতান্তি, সংসার- 
বাসন।-ক্ষয় ইত্যাদি অনন্ত ফল একমাত্র ইরিনাম কীর্তন দ্বারা, লাভ করা 
যায়। তাই নকল শান্েই নামর মহিমা-সকলের কণ্ঠেই নামের 
গৌরব-গীতি শুনতে পাওয়া যার । ক্রমাগত নাম লইতে লইভে আপন। 
হইতেই প্রেমভক্তির সঞ্চার হইবে । অতএব ভাবানুষায়ী বন্ধুবান্ধব লইয়। 
প্রত্যহ নাম সংকীর্ভন করা ভক্তি লাভের সর্বপগ্রধান উপায় । নাম করিতে 
করিতে আনন্দ সাগর উপরি উঠিবে, গ্রাণে শাপ্তি পাইবে, বিষয়-বাসন! 
তিরোহিত হইয়। শুদ্ধাভক্তির সঞ্চার হুইবে। 

আজকাল বাঙ্গলদেশের প্রায় সর্বত্র হরিনাম-সংকীর্ভতনের ধুম পড়িয়া 
গিয়ছে; সুখের বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নাম-কীর্ডনের 
জন্ত কীর্তন অনুষ্ঠিত হয় না) সঙ্গীত-মুখ বা বাহ্য আননোর জগ্ত কীর্তনের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ব অন্বাভাবিক ভক্তির উচ্ছাসে 
দশ! গ্রাপ্ত হয়_-কত রঙ্গ ভঙ্গী করিতে থাকে, নির্বে।ধ লোক তাহাদিগকে 
অবতার বিশেষ মনে করিয়া! সেবাভক্তি আরম্ত করিয়া দেয়। দুশাগ্রন্ত- 
ব্যক্তি আপনাকে বুঝিতে ন! পারিয়া নিজকে গৌর বা নিতাই মনে করিয়া 


ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা, হরিনামের মাহাত্ম্য “ইহ! অর্থবাদ অর্থাৎ 
স্তুতি মাত্র” ইত্যাদি মনন, প্রকারান্তরে নামের অর্থ কল্পন,নাম বলে পাপে 
প্রবৃত্ভি, অঙ্ ক্রিয়ার নামের তুল্যত্ব চিন্তন, শ্রন্ধ। বিহীন জনকে নামোপদেশ 
এবং নাম মাহাত্সা শ্রবণে অপ্রীতি এই দশ প্রকার নামাপরাধ। এই উভয় 
প্রকার অপরাধীর হৃদয়ে প্রেমবিকার প্রকাশিত হয় না। এঙ্নকি 
অপরাধী ব্যক্তি বু জন্য ব্যাপিয়া হরিনাম করিলেও গ্রেমভ্জি /1ভ 
করিতে পারে না। যথা £-- 

বুজন্ম করে যদি শ্রবন কীর্তন। 

তবু নাভি পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধন। | 
জীচৈতন্কচরি দাম | 


€ 
॥ 


প্রেম-ভক্তি । ৫৯ 


অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে থাকে । অহঙ্কারের সঞ্চ/'র মাত্রেই 
ভক্তির দফা সারা হুইয়! যাঁয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে )_- 


অভিমানং স্থরাপানং গৌরবং রৌরবং ধৃবং। 
প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্তু1 হরিং ভজেহ ॥ 


আভমানকে নুরাপানসম, গৌরবকে রৌরব-নরকসম, প্রতিষ্টাকে 
শৃকরী-বিষ্ঠাসম জ্ঞ!ন করিয়া হরির ভজন করিবে । কিন্তু বিন্দুমাত্র 
অহংভাবের প্রতিষ্ঠা গ্রাত্যাশ। করিলে ভক্তির আশা বিড়ম্বনা! মাত্র । 
কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তদেব ও তদীয় ভক্তগণ প্রেমাবেশে 
ভাবোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। ভাবভক্তি-বিহীন ভীব অনর্থক সে 
অভিনয় কর কেন? বরং ভাব বা মন্ততা প্রকাশ পাইলে চাপিয়! বাইতে 
চেষ্টা করিবে । তুমি ইচ্ছা করিয়! তাহাতে যোগদান করিলে অচিরে 
উদ্রিক্ত ভক্তি অন্তরিত হইয়া! যাইবে । চাঁপিয়। থাকিতে পারিলে ভাব 
ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হইয়া ভক্তকে আত্মহার কারয়। প্রেমের উৎস 
উৎসারিত করিয়! দিবে । সে অবস্থা! দশনে বন্ধুবান্ধব ও ধন্য হইয়া যাইবে । 
নতুবা লোকের কাছে বাহাছুরী লইবার জন্ত এরূপ ধর্ের আরম্বর বড়ই 
দ্বণার্হ। নাস্তিকতা অপেক্ষা ধর্মের ভাগ অনিষ্টকারক। অতএব লোক 
দেখান ভগ্তামী, লোক ভোলান ভে!গলামী ত্যাগ করিয়া সরল বিশ্বাসে 
সমাহিত চিত্তে দীনতাবলম্বন পুব্বক ভগবত-নামণ্ডণ-কীপ্তন করিবে। 
মহাগ্রভু গ্রুচৈতন্ধদেব বলিয়াছেন ;-- 


তৃণাদপি স্তণীচেন তরোরপি সহিষ্ুনা । 
অম্মনিন মীনদদেন কীত্নীয়? সদা হরিঃ ॥ 


শক্ষাইক! 


৬০ প্রেমিক-গুরু | 


তৃণ হইতে ও নীচ 'এবং বুক্ষ হইতেও সহিষু হইয়া, নিজে অভিমান 
তাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়া সদা হরিনাম-কীর্তন করিবে । পতিত 
পাবন দীন দয়াল প্রীগৌরাগদেবই এদেশে বিশেষ ভাবে হরিনাম সংকীর্তন 
গ্রাচার করিয়া গিয়াছেন । 

এইবূপে ভগবানের নাম-লীলাকীন্ন-রূপ ব্রত ধিনি অবলম্বন করিয়।- 

ছেন, তীঁহাগ ৮৯ জিম তম ভগবানের নাষকীত্তন করিতে করিতে জনে 
অন্রাগের উদয় ও চিন্ত দ্রবীভূত হয়। সুতরাং তিনি তখন উচ্চৈ:ম্বরে 
হাস্ত করেন, কখন বোদন করেন, কথন ব্যাকুল চিন্বে চীৎকার করেন, 
কখন গান করেন, এবং কথন উন্মাঞ্ধেব হ্তায় নৃতা করেন। 

চিত্তশুদ্ধির সাধন, সাধু সঙ্গ 'ও নাম সংকীত্তন করিতে করিতে আপনা 
হইতেই ভক্তির উদয় হইবে । প্রথমতঃ শ্রদ্ধা উদয় ভ্ইয়া থ|কে, তখন 
সদ্‌গুরুর কৃপা আকর্ষণ করিয়া দীক্ষা-শিক্ষা গ্রহণ করতঃ উন্স্তরের 
ষাধনায় নিযুক্ত হইবে । 


ভক্তির চতৃঃষকিপ্রকাঁর সাধনা। 

ভক্তি সাধনার ধন; ভক্তি করিব বলিলেই ভক্তি কর! যায় না। 
অভ্যাসে যেমন জগতে সমস্ত কার্ধা সম্পন্ন করা যায়, তেমনি ভক্তিও লাভ 
করা যায়,_কিন্তু ব্যাপার একটু কঠিন। সাধন ডক্তিতে পূজ1, জপ, 
হোম, ব্রত, নিয়স্বাদি কিয়! ভগবানে আত্ম সমর্পিত হইতে হয়? পুজা, 
অর্চনা, যাগ-ষজ্ঞ ও স্তবকব্ঠাদি দারা ভগবান্‌কে সাধনা করিতে হয়। 
অব্ূপকে সরূপ করিয়া, মুপ্তি গঠিয়া, চিত্র আঁকিয়া তাহাকে ভজন] করিতে 
হয়। তাহার লীলা শ্রবণ, লীল। স্থ'ন অর্থাৎ তীর্থাদি দর্শন, স্মরণ, মনন, 
ভাষণ গ্রততি মাধন ভিগ অঙ্গ। অঙ্গ কাহাকে ঝলে,-- 
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আশ্রিতাবাস্তরানেকভেদং কেবলমেব ব1। 


একং কম্মান্র বিদ্বন্ভিরেকং ভক্ত্যঞ্জমুচ্যতে ॥ 
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু । 


যাহার অবান্তরে তেদ লক্ষিত হয়, অথব! যাহাতে স্বগত ভেদ স্পষ্টরূপে 
প্রতীক্পমান হয় না, এতাদৃশ বক্ষ্যমান্‌ এক একটা কর্মাকে ভক্তির অঙ্গ বলা 
যায়। ডক্তিশাস্ত্রে অসংখ্য প্রকার ভক্তির অঙ্গ বণিয়! কীন্তিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে চত্ুঃবষ্টপ্রকার মুখ্য । এই চতুংযন্টি প্রকার ভক্তির অঙ্গ তিনটা 
স্তরে বিভক্ত | যথ| £-- 
প্রথম সোপান-গুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রভণ, মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ ও 
গুরুদেবের নিকট হইতে তন্রুবিষর়ক শিক্ষালাভ, বিশ্বাস ও শদ্ধাসহকারে 
গুরুসেবা, ভক্তুদিগের আচরিত পথের অনুগামী হওন) সদ্বন্ম জিজ্ঞাসা 
ভগব(|নের গ্রসন্নতা হেত ভোগ বিলাল তাণগ, তীর্থবাস, যে কোন বিষয়ের 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাতে যে অংশের সম্পাদন না করিলে ভক্তিলাভ 
হয় না_সেই পধ্াস্টের অনুষ্ঠানরূপ যাঁবদর্থান্বন্তিতা, একাদশী প্রভৃতি 
হরিবাসরের যখাশক্তি সম্মান এবং আমলকী, অশ্বখ &ভৃতি বৃক্ষের গৌরৰ 
রক্ষা) এই দশটা অঙ্গ সাধনভক্তির আ'রস্ত স্বরূপ অর্থাৎ এই দশটা অশ 
যাজন করিতে পারিলে ভক্তির সঞ্চার হইবে। 
দ্বিতীয় সোপান-_ছুর হইতে ভগবদ্ধিমুখ জনের সংসর্গত্যাগ, 
অনধকাগী বাক্তিকে শিষ্যাদিরূপে অঙ্গীকার ন! করা, মঠাদি নিশ্দীণ বিষয়ে 
নিরুগ্তমতা, বহুবিধ গ্রন্থ ও চতুষ্টগ্রকার কলার অভ্যাস ঝা ব্যাখ্যা এবং 
বাদ পরিবজ্জন, যে দ্রব্য লাভ হয় নাই কিন্বা লব্মবস্ত বিনষ্ট হইলে তদ্দিষয়ে 
শোচনা না করিয়া অদীন ভাব প্রকাশ, শোবমোহাদির অবশীভূততা, অন্ত 
দেবতার অবজ্ঞাশূণ্ঠ ভা, গ্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওয়া, সেবাপরাধ ও 
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নামাপরাধ উৎপন্ন হইতে ন| দেওয়া, এবং ভগবান ও ভক্তের নিন্দা ব| 
বিদ্বেষ করণ ও শ্রবণ পরিত্যাগ ; এই দশটী অঙ্গ ব্যতিরেকে সাধনভক্তির 
উদ্রেক হয় না। এজন্ত এই দশ অঙ্গের অনুষ্ঠান অন্ত কর্তনা॥। যদিও 
উল্লিখিত বিংশতি অঙ্গ, ভক্কতিতে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বব্ধপ; তথাপি 
গুরুপদাশ্য় গ্রাৃনি তিনটী অঙ্গ গ্রধান বলিয়া কীতিত হইয়া! থাকে । 

তৃতীয় মোপান।-_বৈষ্ণবচি্ ধারণ, শরীরে হবরিনামাক্ষর লিখন, 
নির্মালা ধারণ, ভগবানের অগ্রে নৃত্যকরণ, দণ্ডবৎ প্রণাম করণ, ভগবানের 
প্রতিমূর্তি দর্শন করিয়া গাত্রোথান, অন্রজ্যা অর্থাৎ ভগবানের গ্রতিমুদ্তির 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, ভগবানের অধিষ্ঠান স্থানে গমন, পরিক্রমা, অগ্চন, 
পরিচর্য।, গীত, সংকীর্তন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, (নিবেদন ), স্তবপাঠ, নৈবেদ্ত- 
্বাদগ্রহণ, চরণামূত সেবন, ধুপ-মাল্যার্দির সৌরভ গ্রহণ, শ্রীমুক্তিদর্শন, 
শ্ীমুস্তি স্পর্শন, আরাত্রিক ও উতৎসবাদি দর্শন, ভগবতনাম শ্রবণ, তগবানের 
কপার প্রতি নিরীক্ষণ, স্মরণ, ধ্যান, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, ভগবানে 
্বীয় প্রিয়বস্ত সমর্পন, ভগবানের জন্য সমুদয় চেষ্টা, সকল অবস্থাতে শরণা- 
পত্তি, তুলসীসেবন, শ্রীমন্তাগবতাদি শান্ত্রসেবন, মথুরাসেবন, বৈষ্ণবসেবন, 
যেমন বিভব তদন্ুবূপ গোষীবর্গের সহৃত মহোৎসব, কাতিক মাসের 
সমাদর, শ্রীকৃঞ্চেরজন্ম যাত্রা, শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রীমৃত্তির পরিচরধ্যাদি, ভক্তসঙ্গে 
শ্রীমস্তগৰতের অর্থ আত্বাদন, বাহার অভিপ্রার আত্মসদূশ এবং যিনি 
আপন! হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্নিগ্ধ এপ্রকার সাধুসঙ্গ, নামকীর্ভন ও মথুরামগুলে 
অবস্থিতি। এই চুয়াললিশ প্রকার অঙ্গ সাধনতক্তির চরম যাজন। ইহার 
সাধনায় ভক্ত সিদ্ধদশায় উপনীত হন। 

এই প্রকারে ক্রমশঃ পৃথক. ও সমষ্টিরূপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ 
দ্বারা চতুংযষ্টিপ্রকার উপামন! কথিত হইয়াছে; ইহার সাধনায় হৃদয়ে 
তল্তির উন হয়) সাধনা অর্থে অভাস বা অনুশীলন । অশ্র্নীলন ৭ 
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অভাল না করিলে, কিছুই লাভ করা যাক না। আহার-বিহার-গমন 
প্রভৃতি স কার্য ও যখন অভ্যাস-সাপেক্ষ, তখন মানবের আৰ 
উচ্চ বৃত্তিগুলি যে বিন। অনুশীলনে উন্নত ভাব গ্রাপ্ত হইবে তাহ! হইতে 
পারে না। ভগবানে চিত্তসমর্পণ করিয়। তাহার নাম-কীর্ভন, সাধুসঙ্গ, 
ভাগবত কথার আলোচন! প্রভৃতি দ্বার] ভক্তির উদয় হুইয়। থাকে; অথবা 
বেবতা-অর্চনা, পুজা, জপ, তপ, দান, ধ্যান, পুবশ্চরণ প্রভৃতি ছারা ও 
ভগবদ্তুক্তির উদয় হুইয়া থাকে । ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,-_ 


অহং সর্ব্বস্তপ্রভবে। মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে । 

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধ! ভাবসমন্বিতা? ॥ 

মচ্চিন্ত৷ মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম. | 

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তৃষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ 

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপুর্বকম. । 

দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ 

শ্্ীমস্তগব্দগীত1 ১* অঃ) ৮-১০ গ্রোক। 
পণ্ডিতেরা আমাকে সকলের কারণ ও আমা হইতে সমস্ত প্রবর্তিত 

জানিয়া প্রীতমনে আমার অচ্চনা! করেন । তীহার! আমতে মন ও প্রাণ 
লমর্পণ করিয়া আমাকে বিদ্দিত হন, এবং আমার নাম কীর্তন করিয়া, 
একান্ত সন্তোষ ও পরম শাস্তিলাভ করিয়। থাকেন। আম সেই সমস্ত 
প্রীতচিত্ত ভক্তগণকে বুদ্ধি গ্রদান করি, তাহারা তন্থারা আমাকে প্রাপ্ত 
হইয়। খকেন। কেনন! বুদ্ধির বিকাশই ভক্কি, অর্থাৎ বুদ্ধি উপস্থিত 
হইঞজে। সৎ কি, অসৎ কি, কর্তব্য কি, অকর্তব্য কি, এমকল অবগত 
হইতে পারা যায় ; তখন আপনিই ভগখস্তক্তির উদয় হইয়া থাকে । যখন 
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মনুঘ্ের সকল বৃত্তিই ঈশ্বর-মুখী বা ঈশ্বরানুবর্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। 
তাহ! হইলে, ঈশ্বরে সেই সমস্ত বৃত্তি অর্পত হইলে তীহার আনন্দ-স্বর্ূপ 
তাহাতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া স্ুথই প্রদান করিয়া থাকে । দর্পণে চাহি 
হাঁদিলে, দর্পণস্থ প্রতিবিষ্ব ও হাসিতে থাকে । বৃত্তি সমুদয় তাহাতে এক- 
মুখী হইলে, তীহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়-_-ভঘিনি আনন্দমম়, তিনি 
আকাজ্ষ। পরিশুন্ত, স্থৃতরাং ভক্তেরও সেই ভাব উদয় হয়; তখন মানুষ 
ন্ুখী হইয়া থাকে । আর কিছুই চাঁহে না,_আর কিছুই বোঝে না॥ 
সেই আনন্দেই তাহার আনন্দ,--সেই ভাবেই সে বিভোর। সর্বপ্রক।র 
ভাবের সহিত, সর্ধপ্রকার বুত্তির সহিত, সব্ধ প্রকার বাঙনার সহিত, 
লর্বগ্রকার কামনার সহিত, সর্ব প্রকার জ্ঞানের সহিত ঈশ্বরের অনুরক্কিই 
প্রেমভক্তি। ভক্তি হইতেই প্রেম জন্মে। প্রেমের উদয় হইলেই 
জীব জীবনুক্ত হইয়া থাকে । 

কেহ কেহ বলিয়। থাকেন যে, ব্্ণাশ্রমবিহিত কন্র-পরল্পরা ভক্তির 
অঙ্গ, কিন্তু তাহ! ভক্কিতত্ববেন্তা খযিগণ স্বীকার করেন না। কারণ শাস্ে 
উক্ত হইয়াছে যে,_ 

তাবৎ কন্মাণি কুবাঁত ন নির্ব্বিছেত যাবতা | 
মৎ্কথাশ্রবণাদ বা শ্রদ্ধা বাবন্ন জায়তে ॥ 
শ্ুমীগবত, ১১ ২০ অহ । 

যে পধান্ত লির্ধেদ অর্থাৎ বিষয়ের গতি বৈরাগ্য না জন্মে ও যদবধি 
ভগবতী কথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মো, সেই পর্যন্ত বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম সকল 
করিবে। শ্রদ্ধা জন্মিলেই আর বর্ণাশ্রম ধর্দ্বের প্রয়োজন নাই ; সুতরাং 
তাহা! কিরূপে ভক্ষিসাধনার অঙলনধ্যে পরিগণিত হইবে । কেহ কেই জন 
ও বৈরাগ্যকে ভ্জির অঙ্গ বলিয়! উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহাও যুক্তি সঙ্গত 
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বলিয়া! বে!ধ হয়না । ভক্তিমর্গেব অনিবোধি জ্ঞান ও বৈরাগা ভক্তিমার্সে 
প্রবেশ করাইবার প্রথম সহায়, ম্থৃতরাং তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে । সাধু- 
গণের মত এই যে, উতন্তরকালে জ্ঞান ও বৈরাগো অন্থগহ থাকিলে দোষা- 
স্তরের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ চিত্তের কাঠিন্তয জন্মে, কারণ মাহাজনগণ জান 
ও বৈরাগাকে চিন্ত কাঠিন্তের হেতু বলিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, 
নান! বাদ নিরাস করিয়! তত্ববিচাব করিতে গেলে এবং ছুংসহ অভ্যাস 
পূর্বক বৈরাগা-সাধন করিতে হইলে অবপ্তই চিত্তের কাঠিন্ত জন্মে । 
অত এব ভক্তিভিন্ন ভক্তিলাভের আর অন্ত হেড হইডে পারে না । জ্ঞান- 
সাধামুক্তি ও বৈরাগাজ্ঞান, কেবল ভক্তিদ্বারাই পিদ্ধ ভইয়া থাকে । কন্ম, 
তপস্তা, জ্ঞান, বৈরাগ্য যোগ, দান ও অন্টান্ত মঙ্গল দ্বারা যাহা! কিছু লাভ 
হয়, ভগবদ্ুক্ুগণ কেবল তগবদ্বিষরিণী নুক্কিবারা সেই সকল অনায়াসে 
গ্রাপ্তু হয়েন। উদ্ধবকে জীকুষ্খ বলিয়াছেন ;__ 


সর্ববং মন্তক্তিযোগেন মন্তক্তো লভতেহঞ্জম। | 
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌ যদি বাঞ্তি ॥ 
শ্রীমপ্ভাগবত, ১১ স্ক, ২০ অঃ। 


ধঙ্গিও আমার ভক্তগণের কেনি প্রকার অভিলাষ নাই, তথাপি ভক্ষের 
উপযোগিতার নিমিত্ত কথঞ্চিৎ বদি তাহার! ম্বর্গ, অপবর্গ ও মদীর ধাম বাঞ্চ! 
করেন, তাহ! হইলে তাহ1ও অনায়াসে লাত করিতে পারেন। অস্তঃশুদ্ধি, 
যাস্থশুদ্ধি, তপস্যা! এবং শাস্তি প্রভৃতি»গ্রণ সকল ভগবং-পেবাভিলাধী 
তক্তগণের নিকট স্বয়ং গিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং উহাদিগকে ও ভক্ভির 
অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। 

বৈধীমার্গের ভর্তগণ প্রোক্ত চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্তির আশ্রয়ে 


পরিপন্ধ অবস্থায় শান্তির্তি লাভ কপি! চতুর্বিধ যুক্তি প্রাপ্ত হন। আর 
(৮৮ 
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রাগাঙ্গগমার্গের ভক্কগণ সাধনহক্তির একমাত্র মুখ্যাঙ্গ ব বু অঙ্গের 
আশ্রয়ে পরিপাক দশায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া! থাকেন যখ! এ 
এক অঙ্গ সাধে কিব। সাধে বহু অঙ্গ । 
নিষ্ঠা হইলে বহে প্রেমের তরঙ্গ ॥ 
জ্ীচৈভন্য চরিতামুত। 
যে ভক্কি একমাত্র মুখ্াঙগ অথবা বহুমঙ্গ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই 
“ভক্তিই ভক্তগণের নিষ্ঠা দেখিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিয়া! থাকেন। 
যথ! £-. 
স1! ভক্তিরেকযুখ্যাঙ্গাশ্রিতাহ নেকাঙ্গিকাথবা। 
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥ 
* ক্কন্ন পুরাণ । 
শ্রীমগাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীম্ভাগবত কীর্ততনে শুকদেব, 
স্মরণে প্রহল।দঃ চরণসেবনে লক্ষ্মী, অচ্চনে আদিরাজ পৃথু, বন্দনে অক্রর, 
দাত্য বিষয়ে হনুমান, সথ্যে অজ্ঞুন ও আয্মনিবেদনে দৈত্যরাজ বলি 
কেবল এক এক মুখ্যাঙ্গ এবং মহারাজ অন্বরীষ অনেক অঙ্গ আশ্রয়ে 
ভক্তির নাধন করিয়া ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


চৈতন্যোক্ত সাধনপঞ্চক | 
-(2*2)- 
কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব বর্তমান যুগের গ্রথম- 
সন্ধ্যা জগতে আবিহতি হইয়া নিগুঢ় গ্রেমসম্পদ পাত্রাপাত্রনির্বশেষে 
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জগদ্ধাসী জীবগণকে স্ন্প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান কালের নিতান্ত 
শক্তিহীন মানব তাহারই অন্ুকম্প্র উপর নির্ভর করিয় সর্বোত্তম 
প্রেমভক্তি লাভের আশ! করিতেছে । বাস্তবিক শ্রীটৈতন্যের অনুকম্প। 
বাতীত কানগ্রস্তমানব অন্ত কোন উপায়ে পরমপ্রেমের অধিকারী হইতে 
পারিবে না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রহুব ঘে সকল পারিষদ বহুবিধ ভক্তিশাস্ 
প্রণকন কল্পিয়। প্রেনভক্কি লাভের পথ সুগম করিয়। দিয়াছেন, তীহার! 
কেহই অপঞ্িত ছিলেন ন1!। তীহাদিগের বিরচিত গ্রন্থ সমুদারই 
ঠাহাদিগের অপার্থিব জ্ঞান ও অলৌকিক প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । তাহার মধো শ্রীযুক্ত কুষ্ণদাস কবিরা গোস্বামী অন্ততম। 
তিনি অনর্পিত প্রেমভক্তির অযূত সাগরে নিমগ্ন হইয়! যে অসমোর্ধ 
ভগবন্াধূর্য আস্বাদ করিয়াছিলেন, তাহ! ভাবীবংশধরদিগকে উপভোগ 
করাইবার জন্য তাহার সুগম পন্থা গরাদশুন করাইয়া শ্ীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব সেই গ্রন্থের প্রামাণিক মাবাক্য 
“বাঙ্গালার কবিতা” বলিয়া কেহ যেন উপেক্ষা করিবেন না । কেহ কেহ 
বৈষ্ণব শান্ের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া উহাকে “বৈষুবী হেয়ালি” মনে 
করিয়! নিজের নাসিকাটী কুর্চিত করিয়। বসেন। শীটৈতন্তচ্সিতাবুতের 
প্রত্যেক কথা দর্শন-বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিন্তিভূমির উপর সংস্থাপিত ; উহা 
ডোরকৌপীনধারী নেড়ানেডীর অজ্ঞান-বিজন্তিতশৃন্যোচ্ছাস নহে । আগে 
হিন্দুর তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, শ্রতি, দশন, উপনিমং পাঠ কর তৎপরে এ 
কৌপীন-কন্থাধাগী বৈরাগীর হেয়ালি পাঠ করিতে প্রয়াস করিবে, তখন 
যদি কিছু বুঝিতে পার। এই ভাবের ভাবুক ভিন্ন অন্টের সে তত্ব 
বোধগম্য হইবেনা। 

পরম দয়ালু মহাপ্রভু প্রেমতক্তি গ্রাপ্তির স্ঈগন পন্থী গরচার করিয়া- 
ছেন; তিনি গ্রতৃপাদ শ্রীমৎ সোনাতন গোস্বামীকে বালয়াছিলেন,_ 
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“সৎসঙ্গ, কৃষ্ণলেবা, ভাগবত, নাম ও ব্রজে বাস এই পঞ্চবিধ উপায়ে 
গ্রেমভক্তি লাভ হয়।” শ্রামৎ কবিরাজগোস্বামী কর্তৃক শীশ্রীগৌরাঙগদেকের 
স্বগত উক্তি হইতেই ইহা প্রকাশিত আছে। যথা 3. 


সমঙ্গ, কৃষ্ণসেব1, ভাগবত নাম, 
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান । 
এই পঞ্চ মধ্যে যদি এক স্বন্ন হয়; 
স্ববুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণ গ্রেমোদয় ॥ 
শ্রীচৈতগ্চরিতামুত !.. 
ঢুরূহ ও আশ্চর্য্য প্রভাশাপী এই পঞ্চ বিষয়ে শ্রন্ক! দুরে থাকুক, 
অত্য্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেও সুবুদ্ধি ক্ুু£ঠভিদিগের ভাব জন্মিতে পারে। 
সগমঙ্গ ।__আনগা পুব্বেই সাধুসঙ্গের মহিমা কীর্তন করিয়াছি । 
সাধুনংসর্গের গুণে অন্পৃপ্ত।-কুলটাও পরম ভক্তির অধিকানিণী হইয়াছিল । 
যথা £-_ 
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তী | 
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি ॥ 
ভক্গমালগ্রন্থ । 
নারদও সংধুসঙ্গে নবজীবন লাভ কবেন। তিনি পূুর্বজম্মে একটা 
দ[সীর পুল্র ছিলেন, তিনি প্রভুর আদেশে সাধুদিগের সেবায় নিষুক্ত হইয়া 
সাধুদঙ্গের গ্তাণে ভঞ্িলাভ করিয়াছিলেন | বথা 
উচ্ছিকউলেপাননুমোদিতোদ্িজৈঃ 
সরুৎ লস ুঞ্জে তদপাশুকিন্ত্িঃ | 
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এবং প্ররুস্তস্য বিশুদ্ধচেতস স্তদ্বন্মম 
এবাত্বরুচিঃ প্রজায়তে ॥ 
শীমপ্তাগবত | 


ব্রাঙ্মণসাধুদদিগের অনুমতি লইয়। তাহাদিগের ভোজন 
করিতাম তদ্দারা আমার পাপ দূর হইল; এইরূপ করিতে করিতে, 
আমার বিশুদ্ধ চিত্ত হওয়ায়; তাহাদিগের যে পরমেশ্বরভ জনরূপধশ্ম, 
তাহাত্বে আমার মনে কচি জন্মিল। 

সাধুশঙ্গের অসীম মহিমা । সাধু চরিত্র আলোচনা ও সওগ্রন্থ পাঠও, 
সংসঙ্গের অগ্তর্গত। সাধুসঙ্গ দ্বারা জীবন ভক্তিপথে উন্নতি লাভ করে। 

কৃষ্ণ সেব1|-_কষ্ণসেবা অর্থে শ্রীকৃষ্ণের গ্রতিমৃত্তির পরিচর্যা) 
গুরুসেবা ও ভক্তসেব! বুঝিতে হইবে ; ইহা বাহোন্দছরিয় বারা সম্পন্ন হইবে৷ 
আর অন্থরেন্দ্িয় মনদ্বার! মনোময়ীমৃত্তির সেবা করিবে । জগতের সকল 
জীবকে ভগবান্‌ মনে করিয়া! শ্রন্তার সহত সেবা করিতে পারিলে প্রকৃত 
কুষ্ণসেব। হহয়া থাকে । এতদপেক্ষ! ভক্তি লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা আর কি 
হইতে পারে? 

শ্রীমগ্থাগবত গ্রন্থে মহারাজ অস্বরীষের উপাখ্যান লিখিত আছে ষে, 
তিনি শ্রীকুঞ্চ পদারবিন্দ চিন্তায় মন, বৈকুগ্ঠ গুণান্ুবর্ণনে বাক্য, হরির, 
মন্দির মার্জনাদিতে কর, তীহার, সংপ্রসঙ্গ শ্রবণে কর্ণ, শ্রমুত্তির মন্দির 
দর্শনে নয়নদ্বয়, ভক্ত-গাত্রম্পর্শে অঙ্গ, শ্রীমুণ্তির পাদপদ্মে আর্পত তুলসীর 
গন্ধে নাসিকা, তীহাকে নিবেদিত অন্নাদিতে রসনা, আ্রীহরির ক্ষেত্রে 
পরিক্রমণের জন্ত পদদ্য়.ও তীহাকে প্রণামের জন্ত মস্তক নিযুক্ত করিলেন 
এবং ভোগ্য বিষয়গুলি ভোগলিগ্ন, না হইয়! ভগবানের দাস ভাবে ভোগ 

লাগিঃলন। হগবতক্রণণকে নে উক্তি আশয় কপিম। থাকে 


৭০ প্রেমিক-গুর 


সেই শ্রেষ্ঠতম! ভক্তিলাভের জন্য এইরূপ করিতে লাগিলেন ! এইরূপ 
করিতে করিতে গৃহ, স্ত্রী, পুল, হস্তী, রথ, অশ্ব, টৈন্য, অক্ষয় ।রত্বাভরণ, 
অস্ত্রাদি, রর্ূভাগার কিছুতেই আর তাহার আসক্তি রহিল না। ক্রমে 
পরমাতক্তি তাহার হৃদর অধিকার করিল, মন একমাত্র হত্রিপাদপন্মে মগ্ন 
হইয়া রহিল। ভগবান্‌ নিজ মুখে বলিয়াছেন,_ 


মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদ]। 


ভক্তিস্তন্মৈ প্রদাতব্য। নতু মুক্তিঃ কদ1চন ॥ 
আদিপুরাণ। 


যে ব্যক্তি সর্বদা আমার নাম গ্রহণ করেন এবং আমার সেবাতেই 
বাহার প্রীতি অনুভব হুর, আমি তাতাকে ভক্ষি ভিন্ন মুক্তি কখনই প্রদান 
করিব ন1। 

ভাগবত .__নিগমকল্পতরোর্গপিতং ফলং অর্থাৎ এই ভাগবশাস্ত 
ৰেদরূপ কল্পবৃক্দের অমৃত ফল। অমৃত রপাস্বিত রসম্ববপ এই ফল 
প্রেমভক্তি লাভের জন্ত পুনঃ পুনঃ পান কর। ভাগবতে কত ভক্ত এবং 
তাহাদিগের চরিত্র ক্াখ্যাত রহিয়াছে; কোন্‌ ভক্তকে ভগবান্‌ কিরূপে 
কূপা করিলেন, কোন্‌ ভক্ক কিরূপে ভঞ্চিলাভ করিলেন, বিশেষতঃ তাহাতে 
ভগবানের অনন্ত গুণ, অহেতুক কৃপ। এবং অসমে।দ্ি-লীলামাধুর্্য গাথ। 
রহিয়াছে , তাহা পাঠ করিতে করিতে অতি পাযগ্ডের হৃদয়ও দ্রব না 
হইয়া পারেন৷ । ভগবানের স্বরূপ বর্ণন, লীলাকীর্তন, শক্তি প্রচার ও 
ভক্দিগের কাহিনী যে সকল গ্রন্থে গাচুর পাওয়া যায়, তাহাই ভাগবত 
শান্্র। শ্রীমস্ভাগবত গ্র্থে তৎসমস্তই পব্যাণ্ত পরিমাণে রহিয়াছে; তাই 
চৈতন্তদেব ভাগবতকে ভক্তির একটি প্রধান সাধন বলিয়াছেন। ভাগবত 
গ্স্থ অধ্যয়ন করিলে 2৪ শ্রবণ মন 'ওক্তিপথে অগুসর হইতে থাকে । 


প্রেষ-ভক্তি | ৭১ 


একমাত্র ভাগবত শ্রবণে মহারাক্স। পরীক্ষিৎ ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। যে অঙ্গলাভের জন্য যোগীখষি জ্ঞানিগণ আত্মহার1, ভাগবত 
গ্রন্থ সেই ব্রহ্মকে চিদ্ঘন[নন্দধিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তনুর আভা বলিয়া একমাত্র 
ভক্তিপথ গ্রশস্ত করিয়। দিয়াছেন। সুতরাং ভক্কিলাভের জন্ত ভাগবত 
পাঠ একান্ত কর্তব্য আমাদিগের পুরাণ, উপপুরাণ লমস্তই ভাগবত 
শাস্ের অন্তর্গত। গ্রাতোক পুরাণই ভগবান্‌ ও ভক্তের কাহিনীতে পূর্ণ 
তৰে শ্রীমস্ভাগবত গ্রন্থখানি তাহাদিণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; একথ' কাহারও 
অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 
নাম |--কীর্তন, শ্রবণ ও জপ নাম-সাধনার অন্থর্গত; সুতরাং 
ভক্তি পথের সহায়। নাম, রূপ ও গুণাদির উচ্চরবে উচ্চারণ করাকে 
কীর্ভন ও শরন্ধ! সহক(রে তাহা শুন।কে শ্রবণ এবং নান ব| মন্ত্রাদর লঘু 
উচ্চারণকে জপ বলে।* হরির যে নমান্ুকীর্তন ইহাই ফলাঁকাঙ্জ 
পুরুষ্দিগের তত্তৎ ফলেব সাপন এবং মুমুক্ষুদিগের পক্ষেও ইহাই মোক্ষসাধন, 
আগর ইহাই জ্র/নীদিগেরও জ্ঞ!নের ফল হয়; অতএব সাধক এবং সিদ্ধ, 
কাহারও পক্ষে এতদপেক্ষা অগ্ত পরম মঙ্গল আর নাই। শ্রীমুখে তগৰান্‌ 
স্বয়ং ন্লিয়াছেন,-_- 
গীত্বা চ মম নাঁমানি বিচরেন্মম সন্গিধৌ । 
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোহহং তদ্য চাজ্ছবন ॥ 
আদি পুরাণ। 
হে অঞ্জন! আমার নাম গান করতঃ ষে' ব্যক্তি আমার নিকটে 
খিটরণ করেন, তোমাকে সত্য ঝলিতেছি, আমি তাহার নিকট ক্রীত হইয়া 
অবস্থিতি করিয়া খারি। নামও নামীতে ভেদ ন! থাকা প্রযুক্ত নামই 


* জপের নিয়ম ও কৌশলাদি বিশেষ করিয়া! মতগ্রণীত "তান্ত্রিক গুরু” 
পুস্তকে পিখা হইয়াছে। 


৭২ প্রেমিক-গুযু 


চিন্তামণি স্বরূপ। অর্থাৎ সমস্ত পুরুধার্থ প্রদায়ক এী নাম চৈতন্তরসন্বরূপ, 
অপরিচ্ছিন্ন এবং মায়াসঙবন্ধবিরহিত ও মায় হইতে অতীত । ) এই হেতু 
ভগবত-নাম প্রকৃতই ইন্দিমগণের প্রাহা হইতে পারে না। তবে সাধারণ 
জনগণকে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, তগবন্লা- 
মাদ্দিগ্রহণে রসন।দি ইন্জিয় উন্মুখ হইলে নামদি তাহ!তে শ্বয়ংই প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । শ্রীক্ী'গীরাঙদেব “হরিপাম বাতীত কলিগ্রস্ত জীবের অন্য 
গতি নাই” ইহ! ত্রিসত্য করিক্না বারশ্বার বলিয়াছেন। যথা £-- 


'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। 
কলৌ নাস্ত্েব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 


বাস্তবিক দুর্বলাধিকারী কলির মানবগণের নাম ব্যতীত গতি নাই । 
অন্যাঁধ্যাধিপতি দণরথ অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে অজ্ঞাতপারে হত্যা করিয়] 
প্রায়শ্চিত্ত বিখান-জন্ত বশিষ্টাশ্রমে গমন করেন। জ্ঞানগরিষ্ঠ খষি-শ্রেষঠ 
বশিষ্ঠদেব আশ্রমে অন্তুপস্থিতহেতু তীয় পুত্র বামদেব পাপ মোচনজন্ত 
রাঁজাকে সংকল্প পূর্বক তিনবার রামনাম করিতে বলেন। পরে ৰশিষ্টদেব 
মেই কথ! শ্রবণ করতঃ ক্রোধান্ধ হ্ইয়। বলিয়া ছিলেন, “এক বাম নামে 
কোট ব্রঙ্গ হত্যার পাপ বিনাশ হয়, তুই রাঞ্জাকে তিনবার রামনাম 
করাইপি কেন হতভাগ্য? ব্রাঙ্গণ হইয়াও নদের মর্ধযাদ। জানিস্‌ না, 
তুই চস্ডালযে[নিতে জন্মগ্রহণ কর।” নামের অসাধারণ মহিমা । বৈষ্ণব 
লন্প্রদায় বলেন, “এক হরি নামে ষত পাপ বিনাখকরে, জীবের ততপাপ 
ক্ষরিবর সাধাই নই ।” নাম লইতে লইভে প্রেমের সঞ্চার হইয়! থকে । 


এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপ নাশ।' £ 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 
শ্রীচৈতন্টরিতা মৃত । 


প্রেম-ভক্তি ৭৩ 


পূর্বস্নন্মে নাম শ্রবণ করিয়৷ই দেবর্ধ নারদের ভক্তি সঞ্চ।র হইয়।ছিল 

॥যথা ১ 
ই্থং শরংপ্র।বৃষিকারৃভূ হরেব্বিশুথতে। 
মেহনুলবং যশোই২মল: | 
সংকীর্তামানং যুনিতির্মহাত্মভি ভরক্তিঃ 
প্রবভাত্বরজন্তমোপহা ॥ 
শ্ীমন্ভাগবত 

এইবূপে শরৎ ও বর্ধাকালে মহায্মা মুনিগণ কণ্তৃক সংকীত্তামান হরির 
অমলযশঃ প্রাতেঃ, মধ্যাঙ্কে ও সায়াহে শুনিতে শুনিতে আমাতে রঙ্জঃতমে!- 
নাশিনী ভক্তির উদয় হইল। 

নাম করিতে আরন্ত করিলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর হয়, 
বিষয় বাসন। দূরীভূত হইয়| চিন্তদর্পণ মাচ্জিত হয়। নাম করিতে করিতে 
প্লেমের সঞ্চার হয় এৰং পরম-পদ লা'ভ করিয়। কৃতার্থ হইয়! থাকে । 

ব্রজবাপ ।-_বরজবাস অর্থে মথুরামগুগের অন্তর্গত যে কোন স্থানে 
বতি করা বুঝিতে হইবে । এই মখুরামগুলে একদিন প্রেমভক্কির 
গ্রবল জোরারে যমুনা উদ্দান বাহয়াছিল, পশ্-পক্ষী পর্যন্ত হরিনাম? 
গাহিয়াছিল,__-বিন! বসন্থে বৃক্ষলতা ফল-পুষ্প পরব করিয়াছিল । মথুর! 
মণ্ডলের কথ! গুনিলেই প্রাণে ভক্তর সঞ্চার হইয়া! থাকে । আজিও 
মথুরামণ্ডলের প্রতি ধুলিকণায়__প্রতি পরমাণুতে রাখাকষজের প্রেমকণ! 
জড়িত হইন! আছে; সুতরাং তথায় বা তথাকার 'রজ” সর্বাঙ্গে লেপন 
করিলে যে ভক্তের হৃদরে প্রেম সঞ্চার হইবে, ইহা! বিজ্ঞান সম্মত কথা। 
শুধু মথুরামগুলে বলিয়। নহে, সর্ধতীর্থই পাপ নাশক ও ভক্কিউদ্দীপক। 
তূমির কোন অদ্ভষ্ঠ প্রভাব, জলের কোন অদ্ভূত তেজ কিনা মুনগণের 
৫--ক 
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অধিষ্ঠান জন্ত তীর্থ পুণা স্থান বলিয়! কীতিত হয় । প্রত্যেক তীর্থ স্থানই 
ভগবান্‌ কিন্ব। ভগবচ্ছদৃশ কোন মহাযার লীলাভূমি । স্তুরাং তথায় 
তাহাদের অসাধারণ শক্তি, জ্ঞান বা তক্তি পুর্তীকৃত হইয়। আছে; কোন 
ব্যক্তি তথায় যাইধামাত্র সেই পুজীরুত শক্তি তাহাকে অন্ুপ্রাণিত করির! 
ফেলে । তাহার ফলে সেই ব্যক্ির তত্তত্বৃত্তি জাগ্রত হইয়া পড়ে। 
বিশ্ষেতঃ গ্রতাহ কত লোক তীর্য স্থানে একই মনোবুত্তি লইয়া! গমন 
কারতেছে, তাহাদের সমষ্টি মনোবৃত্তি তথায় পুর্জীকৃত ইচ্ছাশক্তি রূপে 
গ্রাদুভূত হইয়া তীর্থবামী মানবগণের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিয়া, 
তছৃুপযোগী করিয়া লয়। স্থৃুতরাং আপন আপন ভাবান্যায়ী তীর্থে বাম 
ব৷ ভ্রমণ করিলে, হৃদয়ে ভক্তিরভাব জাগ্রত হয়। বিশেষতঃ তীর্থ ভ্রমণের 
উদ্দেশে নান! দেশ ভ্রমণ করিলে, ভগবানের বিশ্ব-স্থ্টিকৌশলের বিচিত্র 
ব্যাপার-কত নদ-হদ-সাগর, কত পর্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, কত 
শ্বাপদ-সহ্থলে-বনভূমে নান। জাতি কুসুমের সুন্দর সুষমা সন্দর্শন করিয়া 
কাহার না প্রাণ তক্তিরসে আপ্লুত হয়। আরও এক সুবিধা; তীর্থ- 
ভ্রমণকালে অনেক সাধুমহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়! কৃতার্থ হইতে পার! যাঁয়। 


তবে যাহারা প্রেমভক্তি অথবা গোপীভাবনিষ্ঠ গ্রেমরস লাভ করিতে 
ইচ্ছুক, তাহাদিগকে মধুরামণ্ুলেই অবস্থিতি করিতে হইবে। কারণ 
প্রেমভক্তির উত্তাল-তরঙ্গ এক মথুরামগল ভিন্ন অন্ত কোথাও উঠে নাই, 
পুরাণ শাস্ত্রে রজভূমি মথুরামগুলের মাহাত্ম্য বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। 
ষ্থা ১৮৮ 
শ্রুতা স্মৃতা কীর্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা। 
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভিষ্টদা নৃণাম্‌ ॥ 


রন্বাগুপুরাণ। 
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শ্রুত, স্বৃত, কীন্তিত, বাঞ্ছিত, দৃষ্ট। গ্রাপ্ত, ম্পৃষ্ট, আশ্রিত, ও সেবিত 
হইলে, মধুর! মনু মাত্রেরই সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করেন। তই আধুনিক 
কোন ভক্ত গাহিয়াছেন, 


কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি, কীদিয়া বেড়াব স্কন্ধেলয়ে ঝুলি; 
কণ্ঠ বলে কবে পিব করে ভুলি অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার | 

পরম আনন্দময়ী প্রেম-লক্ষণ] সিদ্ধি ব্রিলোক্যে দছুলভি।) কিন্তু 
“গরমানন্দময়ী সিদ্ধি মথুরাম্পর্শমাত্রতঃ” অথাৎ মথুরা! স্পর্শ মাত্রতঃ তাহা! 
লাভ হইয়! থাকে। এইজন্ত প্রীহ্গৌরাগদেব ব্রজেবান ভক্তিলাভের, 
প্রধানমাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ্‌ 

এই পাঁচটা ভক্তির অঙ্গ সাধন করিলেই সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি ভ্ইয়া 
থাকে । এমন কি এই পাঁচটাতে অক্লমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলেও মন্্রষ্যের পম 
শেয়ো লাভ হয় । যথা 5 


ঢুরূহাভুবীর্য্যেহস্মিন্‌ অদ্ধা দূরেহস্ত পঞ্চকে | 
যত্র স্বল্পোহপি সন্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥ 
ভক্তিরসামূত সিঙ্কু। 
দুরূহ অথচ অদ্ুতবীর্ঘযশালী এই সাধনপঞ্চক অর্থাৎ সংসঙ্গ, কুষঃসেবা, 
তগখ্ত, নাম ও প্রবাস এই পাচপ্রকার অঙ্গ, তাহাতে শ্রদ্ধা দুরে থাকুক 
ঘন্লমাত্র নম্বন্ধ থাঁকিলেগড ভক্তংদগের অন্তঃকরণে অচিরাৎ ভাবের 


আবিভ।ব হইয়। থাকে । ভাবের উদয় হইলে গ্রেমলাভের জগ্ত ভাবের 
সাধন! করা কর্তা । 


পঞ্চভাবের সাধনা । 


----78(৯)-শ7 
ভাবনাবিষয়ে অনন্যবুদ্ধি হইয়া তক্তগণ হৃদয়মধো সংস্কার দবার। 

ষছকে ভাবন। করেন, তাহার না ভাব। ম্ুুতরাং ভাব বলিলে 
ভপ্গবানকেই বুঝাইয়! থাকে ; তাই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, 
»ভাবরূপী জনাদিন ৮ ম্ুতর!ং ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সেই 
ভাবেরই আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। এই ভাৰ পাঁচ প্রাকর ; যথা-- 
"শান্ত, দাস্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুব। শান্তাদি পাঁচটী ভাব প্রধানীতৃত! 
ভক্তির এবং দাস্তাদি চারিটা ভাব কেবলা ভক্তির অন্তর্গত । ভক্তগণের 
ভেদ বশতঃ ভাব এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে । এই পাঁচটা 
ভাব পর পর শ্রেট। কেনন| যেরূপ আকাশাদি পুর্ব পুর্ব তৃতের গু 
গর পর ভূতে পর্যবসিত হয়; তদ্রপ দান্তেশান্ত ;সখো, শাপ্ত ও দাস্ত; 
বাৎ্নলো শান্ত, দান্ত ও সখ্য; মধুরে-_-শান্ত, দাশ্য, সখা, ও বাৎসল্য এই 
চারিটা ভাবই বর্তমান আছে। বথা £-- : 

গুণ[ধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতিরসে। 

শান্ত দাস্ত সখ্য বাংসল্যের গুণ মধুরেতে বৈলে ॥ 

আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে। 


ছুই তিন ক্রমে বারে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামুত। 
এব পঞ্চবিধ ভাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ী ভাব আছে। দাস্তে শান্তির 
স্থারী ভব, সথ্যে দাণ্ের স্থারী ভাব, বাৎসল্যে সখোর স্থায়ী ভাব এবং 
মধুরে ভাব চতুঠরই পর্ধ্যবদিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার একটী কথা 
আছে। আকাশা!? ভুঠ পর পর ভুঁতে অন্নক্চত হইয়া গঞ্ধীকরণপপে 


প্রেম-ভক্তি। শন 


এই জগত গ্রপঞ্চেব এবং তাহা হইতেই স্থল শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে,__ 
আঁকাশাদি ভূত পঞ্চীকরণ সমবায়ে উৎ” করিয়াছে, 
তেমনি শাস্তাদি ভাবও ক্রমে ক্রমে অনুস্থত হইয়! জীবহৃদয়ে মধুররসরূপে 
বিদ্ধমান আছে। এই জন্ত মধুরভাব সর্বশ্রেষ্ঠ ঃ কারণ এইভাবে তগবান্‌ 
প্রাপ্তি হুইয়! থাকে । তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,_ 
পরিপুণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে। 
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 
শ্রীচেতন্যচরিতামুত। 
শান্তভাব | বক্ষ্যমান বিভাবাদিদ্বারা শমতাসম্পন্ন খষিগণ কর্তৃক 
যে স্থায়ী শান্তিরতি আশ্বাদনীয় হয়, প্ডিতগণ তাহাকে শান্ততক্তিরস বা 
শান্তভাঁব বলিয়া বর্ণনা করেন । যথা £-- 
বক্ষমাণৈধিভাবাষ্ভৈই শমিনাং স্বাদ্যতাং গতঃ। 
স্থায়ী শান্তিরতিধাঁরে শান্তি ভক্তিরসঃ স্মুতঃ ॥ 
তক্তি রসামৃত সিন্ধু। 
যোগিগণের প্রায় ত্রহ্মানন্দরূপ সুখস্ফত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই 
সুখ অতি অল্পতর, আর সঙ্চিদানন্দবিষ্রহ ক্কর্িক্পপ যে ঈশময় সুখ তাহাই 
প্রচুরতর। এই ঈশময় স্থথেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাংকারতাই গুরুতর 
হেতু, দান্তাদির স্তায় মনৌজ্ঞত্বলীলাদির সাক্ষাৎকারে গুরুতর হেতু হয় না, 
অর্থাৎ আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবং সাক্ষাৎকারনাত্রেই কক তার্থ হইয়া 
থাকেন, লীলাদিতে তাহাদের দাসাদিরন্তায় রুচি উৎ্পুল্প হয় না । যাহাতে 
সুখ নাই, ছুংখ নাই, দ্বেষ নই, মাৎপর্ধ্য নাই এবং সকল ভূতে সমভাব, 
তাহাকেই শান্তভাব বলে। সনকাদি ব্রহ্র্ধিগণ শাস্তভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
শান্তভাবে শান্তিরতি স্থায়ী ভাব। এই শান্তিরতি সমা ও সান্দ্রাতেদে 
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ছুই প্রকার হয়। অনংগ্রজ্ঞাত নাম সমাধিতে ভগবৎ সাক্ষাংকারের ন|ম 
সম। এবং সর্বপ্রকার অবিগ্যাধবংশহেতু নির্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎ- 
সাক্ষাৎকার হইলে সর্ধতোভাবে ভক্তহৃদয়ে যে আনন্দ আবিভূণ্তি হয় 
তাঁহাই সাক্দ্রা। শান্তভাবে প্রলয় বাতীত অন্তান্ত স্বাস্িকভাব জলিত- 
ভাবে অনুভাব হইয়া থাকে, কিন্ত দীপ্ত হয় না। 


বৈধিভক্কিমার্গের ভক্রগণের মুক্কিবাঞ্চ! না থাকিলে পরিপাক দশায় 
শান্তভাব প্রাপ্ত হইয় থাকেন । যেমন শুকদেব ভগবত করুণায় জ্ঞান 
স্কার সমূহকে শ্থ করিয়া ভক্কিরসানন্দে প্রবীণ হইয়াছিলেন ; তেমন 
কখনও যদি কাহারও প্রতি ভগবানের কৃপাতিশয় হয়, তাহা হইলে সে 
দি প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠ থাকে, তবে পরে তাহার শাস্তভাৰ লাভ হর। নিণুণ 
ভঞ্চির প্রধানীভূতা মার্গের ভক্তগণও প্রথমে শান্তভাব গ্রাণ্ড হইয় 
থাকেন। ভগবানে নিষ্ঠাপ্র!প্ত বুদ্ধির নাম শম, অতএব এই শান্ত ভাব 
ব্যতিরেকে ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠ। ছুর্ঘট। শ্রান্তভাব কেবলা ভক্তির 
অন্ততূক্ত নহে। 

দান্যভাব 1-_-আকুলহদয়ে ভগবানের সেবা! করিলে দাস্তভাবের 


সাধন। হয়। দাস্তভাবকে প্রীতিভক্তিরদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে 
যথা £-- 


আত্মচিতৈধিভাবাছ্ৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাম্‌। 


নীতা চেতনি ভক্তানাং প্রীতিভক্তিরসেো মতঃ ॥ 


ভক্তি রসামৃত সিন্ধু । 
আয্মোচিত বিভাবদ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতি আম্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত 
হয়, একারণ ইছ। প্রীতিভক্তিরস বলিয়া সম্মত। অনুগ্রহপান্রের সন্বন্থে 
দাস এবং পালনীয় প্রবুপ্ক এই দাঁশ্ভাব ছু প্রকারে বিভক্ত ;-এফ 


প্রেম-তক্তি। ৭৯ 


সন্্রষদাশ্্ু, অপর গৌরবদান্ত । দাঁপাভিমানি বাক্কিদিগের ভগবাঁনে 
সন্ত্রমবিশিষ্টা প্রীতি উৎপন্ন হইয়! পু্ট হইলে ইহাকে সন্ত্রমদাস্ত বল! যায়। 
আর আমি ভগবানের পালনীয় এইরূপ অভিমানি বাক্কিদিগের ভগবদ্ধিষয়ে 
উগ্তরেঃন্তর গুরুত্বজ্জানময় প্রীতি পুষ্ট হইলে, তাহাকে গৌরবদাস্ত বলা 
যায়। সোজা কথায় হনুমানাদির হ্যায় গ্রভুডাবে ভগবগজনের নাম 
সম্তরম্দাস্ত আর গ্রহাক্স।দির স্তায় পিতাভাৰে কিন্ব। রামগ্রসাদাদির স্থান 


মতাভাবে ভগবদুকঘনর নাম গৌরবদাস্ত | 
দাস্ত।ভিমনি ভক্রুগণ মনে করেন, আমি তাহার দাস--আমি তীভার 


বিশ্বামী ভূতা। আমাকে জগতে পাঠাইয়াছেন--কন্দ্ করিবার জন্য। 
এই জগংটা তাহার বড় সাধের কর্মশালা । সবই তীহার--সবই তিনি। 
আমি তাহার ভৃতা, তীহারই কাজ করিতেছি। কর্তব্য বলিয়া করিনা-_. 
না করিয়া থাকিতে পারি না, তাই আকুল লালসায় করিতেছি । এই দাস্ত- 
ভাব নিষ্'মসেবা । প্রাণের টানে জগদ্রপী জগন্নাথের সেবা করিলে অচিরে 
প্রেম লাভ করা য় । 

প্রধানীভূতা ভক্কিনার্গের সাঁধকগণ গৌরবদাস্তত/ব এবং কেবলভক্কি- 
মারের সাধকগণ সন্ত্রমদান্ত তাৰ প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 

সখ্যভাব |-সথার উপরে- বন্ধুর উপরে যে ভালবাসা হয়, 

সেইরূপ ভালবাসার সঠিত যে ভগবগুজন ভাহাঁকে সথ্যভাৰ বলে। 
সখ্যভাবকে প্রেমভক্তিরদ বলিয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যথ। £-- 


স্থায়ী ভাবে! বিভাবাছ্যৈঃ সখ্যমাত্বোচিতৈরিহ। 
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীধ্যতে ॥ 


ভক্তিরলামূত সিন্ধু । 
স্থায়ীভাবে নি বিত।বাদিদ্বারা সৎ সকলের চিত্তে সখ্যরসকে 
' পুষ্ট প্রাপ্ত করাইলে, এ সখা প্রেপনভক্তিরন বলিয়! কীর্তিত হয়। ভগবান্‌কে 


৮০ প্রেষিক-গুরু | 


সথ| বা বন্ধু মন করিয়! তাহার প্রীতি বা আনন্দ বিধানার্থ নিজছদয়ের 
আননপূর্ণ লালসাকে সথ্যভাৰ বলে। প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের তক্তগণ 
অঙ্জুনাদির ন্তায় এবং কেবলা ভক্তিমার্গের সাধকগণ ব্রজ-রাখালগণের ন্যায় 
সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

সখ্যভাৰে সাধনায় কামন! দূরীভূত হয়,_আসক্তির আগুন নিবিয়| 
ষায়। লখ্যতাবে সমস্তজগত এক সখারূপে প্রতীয়মান হয়। কেনন| 
সকণুলই খেলিতে আলিয়াছি; রাজারও খেলা, গ্রাজারও খেলা, ধনীরও 
খেলা, দরিদ্রের ও থেল1) সাধুর ও খেলা, অসাধুরও খেল|) সুস্থ্য খেল', 
রোগীরও খেল1)__-খেল। সর্বত্র। এই খেলার সাথী বিশ্বেখ্বর। বিশ্ব 
তাঁহার মুর্তি-_বিশ্বের সহিত সখ্যতা, বিশ্বের সহিত ভালবাসা__ইহাই 
মখ্যভাব। সখ্যতাবের ভক্ঞগণ শান্তভাবের ভক্তের হ্যায় ভগবানকে 
মহিমান্থিত কিন্বা! দ্াসাভাবের ভক্তের ন্যায় সন্ত্রঘুক্ত মনে করিতে পাবেন 
না; তাহার! ভাবেন ভগৰান্‌ আমারই মত, তাই তাহার ভগবানের কাধে 
চীপিতে--উচ্ছিষ্ট খাওয়ইতে সন্কুচিত হন নাই । ব্রজ-রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে 
আত্মসদৃশ মনে করিতেন। তাহার সঙ্গে খেলা করিয়া__গরু চরাইয়া__ 
কাধে চড়িয়া--কাধে করিয়া! তাহার! আত্মহারা হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের 
কোন কারণে এবর্ধ্তাব প্রকাশ পাইলে, ইহারা তাহা প্ঠাকুরালী” 
মনে করিয়। মুখ বাক করিতেন) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখ স্নান দেখিলে 
কীদিয়। ফেলিতেন,_অদর্শণনে জগত শৃন্ত দেখিতেন। তাই শান্ত 
বলিয়াছেন ;-- 


ইথং স্তাং ব্রন্গস্থথানুভূত্য। দাস্তং গতানাং পরদৈবতেন। 
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্ধং বিজহ্ঃ কতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ 


শ্রীমস্ভাগবত, ১০স্কঃ, ১২ আঃ। 


প্রেম-ভক্ত | ৮৯ 


বিদ্বান ব্যক্তিরা ধাহাকে ব্রহ্ধ ন্ুথান্ুভূতিতে এবং ভক্ষেরা ধাহাকে 
সর্ববারাধ্য রূপে আর মায়াশ্রিত ব্যক্তি যাহাকে নরশিশু জ্ঞানে প্রতীতি 
করেন, মাদ্ামুগ্ধ গোপবাঁলকের! ষে সাধারণ নরশিশুবোধে উহার সহিত 
প্রন্বপ ক্রিয়! করিয়াছিলেন, তাহ। তাহাদিগের রাশি রাশি পুণোর ফলে 
সন্দেহ নাই। বাস্তবিক কত দীর্ঘ দীর্ঘ জম্ম-_-কত দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ লাধিয়! 
কাদিয়! চাহিয়া! থ।কিয়া তবে সে ভাগ্য লাভ হইতে পারে। 

সখ্যভাবে ভগবানকে আত্মসদূশ ভাবনা করিতে করিতে ভক্তগণও 
ভগবং-সদূশ গুণ সমূহ প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 

বাৎসল্য ভাব ।-__পিত মাতা প্রাণ উড়িয়া যেমন পুর কন্তাকে 

ভালবাসেন, সেইরূপ ভগধান্কে পুভ্রকন্যার ন্যায় ভালবাসাই বাৎসল্য 
ভাব। ইহাই শাস্ত্রে ব₹ংসলভক্তিরন বলিয়া কথিত হইয়াছে । যথা £-- 


বিভাবা্বৈস্ত বাঁৎুসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ | 
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ ॥ 
ভক্তি বলামুত সিদ্ধু। 


বিতবাদিদ্বার। বাৎসল্য পুষ্ট প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হয়, পণ্ডিতগণ ইহাকেই 
বৎদলভক্তিরস বলিয়। থাকেন। বাঁৎসল্যভাব নিঞ্ষামতার পরাকাষ্ঠা । 
পিতামাতা সন্তানের কাছে চাহিবেন কি $- সর্বস্ব দিয়্াও পিতা মাতার 
সাধ পুর্ণ হয়না । পিতামাতার নিকটে সম্ভনেরই সব্বদাই আবার,__ 
লব্ব্থ দিয়, সর্বশক্তির সংযোগ করির! সন্তান লালন পালন করেন, তথাপি 
পিতা মাতার সাধ পুরেনা। সন্তানের জন্য পিতা মাত সহত্রবার 
আত্মত্যাগ করিতে পারেন। আপনি উপবানী থাকির। সন্তানের উদর পূর্ণ 
করেন, আপনি ছিন্ন বস্ত্র রিয়া সপ্ত।নকে নববস্ত্রে স্থমজ্জিত করেন, আপনি 


রোগশধ্যায় পড়িজ্ব! সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন,--আশা। নাই, আকাজ্ক। 
৩ -স্স্্ম ১] 


৮২ প্রেমিক-গুরু। 


নাই, কেবলই পুত্রের মঙ্গল কামনা । পুল্রের গুণ শ্রবণে, পুজের গ্রশংস! 
শ্রবণে পিঙ। মাতার হৃদয় পুলকিত হয়, গ্রাণ দিরাও সন্তানের :লুখ 
সাধনা সম্পন্ন করিতে পিতা মাতা আনন্দ বোধ করেন। ঈশ্বরকে এমনই 
ভাবে ভ!লবাসিতে পারিলে, তাহাকেই বাৎসঙগযাভাব বলে। 
নন্দ-যশোদ। ও মেনকার বাৎসল্যভাব কেবলাতক্তির অন্তর্গত, এবং 

দেবকী-বসুদেবের বাৎসলাভব গ্রধানীতৃত্তা ভক্তির অন্তর্গত। বাঁৎসল্য 
ভাবের ভক্কগরণ বলেন, বিশ্বেখবর আমার পুত্র--আমার স্নেহের সন্তান, 
আমি গ্রাণের টানে-_বাৎসল্য ভাবের আকর্ষণে সেবা! করিয়া, যত্ব করিয়। 
এতিপালন করিয়া! সুখী হইব। তাঁহার! পুত্রজ্ঞানে জীব ও জগতের 
সেবা করিস! কৃতাথথ হইয়। থাকেন। বঝাংসল্যভাবে ভক্ত আত্মহারা 
হইয়া যান। 

মধুর ভাব ।-__পল্ভী যেমন গতিকে ভালবাসে, কাস্তের উপর 
কান্তার যেমন অনুরাগ, ভগবানের উপর তেমনই ভালবাপার নাম মধুর ভাৰ। 
সর্ব গ্রকার ভাবের মধ্যে হাই শ্রেষ্ট; ইহা জগতের সর্বোচ্চ ভাবের 
উপর স্থাপিত। 

আক্মোচিতবিভাবা্ঘৈঃ পুষ্টিং নীতাং সতাং হৃদি । 

মধুরাখ্যো ভবেস্তক্তি রসোহসৌ মধুরা রতিঃ ॥ 

ভক্তি রসামুত সিন্ধু। 
আত্মোচিত বিভীবাদি দ্বারা মধুরা়তি সৎ সকলের হৃদয়ে পুষ্টত। প্রাপ্ত 

হইলে মধুরাখ্য ভক্তিরম বলিয়া কথিত হয়। প্রকৃত শূঙ্গাররসে সমতা 
ু্িদ্বার ভগবত স্স্থীয় মধুরাখ্য ভক্তিরস হইতে বিরক্ত ব্যক্তি সকলে 
উত্ত ভাব অযোগ্যত্ব, দুরহত্ব, এবং রহ্স্তত্ব প্রযুক্ত বিস্ৃতাগ; আমর ক্রমশঃ 
তাহ] বিবৃত করিতেছি। 


প্রেষ-ভক্তি ।' ও ৮৩ 


রাঁধিকাদি গোপীগণ এবং রুক্মিণী গ্রভ্ৃতি মহিষীগণ এই মধুর ভাবের 
। আদর্শ বলিয়! শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । বিপ্রলন্ত ও সম্ভোগ ভেদে এই 
মধুরাখ্য ভাবভক্তি ছুই গ্রকার। প্ডিতগণ পূর্ববরাগ, মান ও প্রবাসাদি 
ভেদে বিপ্রলস্তকে বহুবিধরূপে 'এবং কাস্ত। ও কান্ত উভয়ে মিলিত হইয়!| 
যে ভোগ করেন, তাহাকে সম্ভেগ বলির! কীর্তন করেন। এই সম্ভোগ 
আবার রতির গাঢ়ত। মৃত! অনুসারে সাধারণী, সামঞসা ও সমর্থ এই 
ভ্িবিধ রূপে কথিত হয়। যে' রতি অতিশর গাঢ় হয় না, প্রায়ই ভগ- 
বদর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং যাহ! সম্তেগেচ্ছারই নিদান, তাহাকে সাধারণী 
রতি বলে। গাঢ়তার অভাব হেতু এই রতিরস্পষ্টরূপে সম্তোগেচ্ছাই 
গ্রতীয়মান হইতেছে । এই সম্তোগেচ্ছার ভাস হইলে রতিও হাস হইয়! 
থাকে, অতএব সম্ভেগেচ্ছাই এস্থানে রতুতৎ্পন্তির কারণ, সুতরাং ইহার 
নাম সাধারণী। যাহাতে পত্রীত্বাভিমান বুদ্ধি হয়, যাহ! গুণারদ শ্রবণে 
উৎপন্ন হুইয়! থাকে এবং যাহাতে কথন কখন সম্তোগের তৃষ জন্মায়, সেই 
রভির নাম সমগ্র] । আব সাধারণী ও সমঞ্জস! হইতে কিঞ্চিং বিশেষ 
সন্তোগেচ্ছ। যে রতীতে তাদাত্ম্য অর্থাৎ নায়ক নায়িকাতে একীভাব প্রা 
হয়, তাহার নাম সমর্থা। এই সাধারণী, সমঞ্জসা 'ও সমর্থ। রঠিভেদে কুজ।, 
মহিষী ও ব্রজন্ন্দপীসকলে মণির ন্তাঁয়, চিস্থামপির স্টার এবং ক্টন্তভ- 
মণির স্তায় তিল গ্রকার হয়, অর্থাৎ মণি যেমন অভান্ত স্তণত নয়, তাহার 
স্গায় কুজাদি ব্যতিরেকে সাধারণী রতি স্থুলভা হয় না, তথ! চিন্তামণি 
ব্দরপ চতুর্দিকে ন্তুদুল্ন ভ, তদ্রুপ কৃষ্ণমহিষী ব্যতিরেকে সমগ্জন।রতি অন্তত্র 
সুলভ হয় না। অপর--কৌন্তভমণি যেমন জগত, ্রীকৃষ। 
ব্যতিরেকে অন্থত্র লভ্য হয় না, তদ্রপ ব্রঙ্জললন! বাতিরেকে সমর্থারতি 
কুন্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যাঁর নাঁ। সর্বাপেক্ষা অদভুত অর্থাৎ ভগবৎ-বশীকানীত- 
কপে খিশ্বয় প্রকাশক যে বিলাস শহরী, তদ্থার! যাছার চমত্কারিণী শ্রী 


৮৪. প্রেমিক-গুরু 


( শোঁভ। ) সেই রতি কখনও সম্তভোগেচ্ছা হইতে বিশেষ হয় না, একারণ 
সমর্থারতিতে কেল ভগবৎ,_ন্ুখার্থই উদ্যম | 


স্বন্বরূপাত্তদীয়াদ্া জাতো বৎকিঞ্চিদস্বয়া। 
সমর্থা সর্বববিস্মারিগন্ধ। সাক্্রতম। মত। ॥ 
উজ্লনীপমণি 


রলনানিষ্ঠ স্বরূপ হেতু অথবা কৃষ্ণ সন্বন্ধি শবাদির যত্কিঞিত অন্বয় 
হেতু উৎপন্ন যে সমথারতি তাহার গন্ধ ষাত্রে সমুদায় বিস্মরণ হয়, অর্থাৎ 
সমর্থারতি উৎপন্ন হইলে তন্দাৰ! কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লঙ্জাদি সমুদায় বিস্মরণ 
হইয়া যায় এবং এ রতি পান্দ্রা হয় অর্থাৎ উহাকে ভাবাস্থরে ভেদ করিতে 
পারে না। এই সমর্থারতি যগ্ঠপি বিরুদ্ধভাব দ্বারা অভেগ্ঠ! হয় অর্থাৎ 
প্রতিকূলভাব যদি বিচলিত করিতে ন! পারে, তাহ! হইলে তাহাকে প্রেম 
ঝল। যায়। যথাঃ. 


সর্ববথ| ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে । 


যন্ভাব বন্ধনং ষূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ভিতঃ ॥ 
উজ্বলনীলমণি। 


ধব'সের কারণ সত্বে যাতাঁর ধবংল হয় না, এমত যুবক-যুবতীদ্বয়ের 
গরম্পর ভাববন্ধনকে প্রেম কহে। / 

এই প্রেম সঞ্চার মাত্রেই মানুষের সমুদায় গ্রকৃতিকে ওলট-পালট 
করিয়। ফেলে। এই প্রেম মানুষের প্রতি পরমাণুর মধা দিয়! সঞ্চারিত 
হইয়। তাহাকে পাগল করিয়া তুলে_ নিজের গ্রকৃতি তুলাইয়! দেয়। 
প্রকৃত সতীনারীর প্রেম যথার্থ আত্মত্যাগ । স্ত্রী শ্বামী-খ্রেমে মগ্ন হইয়া 
জলন্ত চিতায় শয়ন কাব, প্রেমে আপনহাঁরা হয়-কেবল বাঞ্ছিতের 


প্রেম-ভক্তি | ৮৫ 


ভাবন।তেই তাহার হৃদয় ভরিয়া যাঁর । আপন ভুলিয়া, সর্বন্থ দিয়া 
পত্রী পতিকে পুজা করিয়া থাকে । তাহার জীবন, যৌবন, রূপ, রস, 
আহার, বিহার সমস্তই তখন স্বামীর জন্য। তাহার আবার, তাহার 
অভিমান, তাহার ধর্ম-কম্ম, সমস্তই স্বামীর জন্য । এমন হৃদয়ে হৃদয়ে, 
প্রাণে প্রাণে, ত্বচে ত্বচে, অণু অণুতে সম্বন্ধ আর কোথায়? স্ত্রী শ্বামীর 
ছায়ার ন্যায়--কায়! যে কাজে রত, ছায়াও তাহাই করিয়! থাকে । স্বামী 
যাহাতে সুখী, স্ত্রী সর্বান্তঃকরণে তাহাই করিয়া থাকে । একদগ্ডের 
বিরহ অনন্ত যাতনা প্রদ।ন.করিয়। থাকে,_-একটু মুখ অবহেলা প্রাণে 
গ্রলয়ের আগুন স্থষ্টি করিয়! দেয়, ডাকিয়! একটু সাড়া না৷ পাইলে নয়না- 
স।রে দৃষ্ট রোধ করির। বসে, অন্তের সহিত হাস্ত পরিহাস করিতে দেখিলে 
অভিমানের অনলে দগ্ধ হুইয়] যায়। মুহূর্তের বিরহে :জগৎ শৃন্ত-_-অগ্রি- 
ময় বোধ হয়। প্রাণ কেবল উধাও হইয়া_'সে আমার কোথায়ঃ বলিয়া 
প্রাণের ভিতরে প্রাণ লুটিয়! লুটিয়া কাঁদিতে থাকে । এই স্ত্রীর ভালবাসা 
স্ত্রীর প্রেম লইয়া জীব ভগবানকে ভাল বাসিলে-_ এইরূপ প্রেম 
তাহাতে অর্পণ করিলে, জীব ভাহাকে লাভ করিতে পারে । তাই অন্তান্ত 
ভাব হইতে মধুরভাব শ্রেষ্ট। | 

এই মধুরভাঁবে প্রেমিক আর প্রেমিকার একাত্ম সম্পাদিত হয়, সুতরাং 
আপন। হইতেই মমাধির অবস্থা আসিয়! পড়ে, ক্রমে গাটতর সমাধির 
অবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপ একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন ব্রিগুণাত্মিকা 
বুদ্ধির রজঃ ও তমের আবরণ প্রায় কাটিয়া যায়, সত্ত্গুণ অতি প্রবল ভাবে 
.আবিভূ্তি হইয়া উঠে এবং যতই সন্বগুণের প্রবল অবস্থা হয়, ততই রজ 
ও তমে! ক্ষীণ হইরা! পড়ে, ক্রমে এ অবস্থার আরও গাঢ়তা গ্রার্থ হইলে রজ- 
স্তমে! একেবারে অভিভূত হইয়৷ পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলব্ষিই 
হয় না। তখন গুণের অতীব উদদীপিত অবস্থা হয়, সেই সময়ে বুদ্ধি 
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ও বিবেকজ্ঞ।ন হয়, জীব আর বুদ্ধি যে পৃথক, স্বতন্ত্র তাহারই উপলকি 
হ্য়-সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ঈশ্বরের সংযোগ শ্লথ হুইয়! পড়ে, এই অবস্থার 
আরও গাঢ়তা হইলে, বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ একেবারেই ছন্ন হইয়া 'ঝায়, 
যে সব্বগ্তণ জীবের তাদৃশ বিবেকবুদ্ধি জন্মাইয়! দিয়াছিল, সেই সব&৭ও 
এককালে অভিভূত হইরা পড়ে, তখন আর গুণবন্ধন থাকে না। এই 
গ্রকারে গ্রেমিকে যতই একাগ্রতা হইবে, ততই চিত্তের অন্ত বিষয়-বৃত্তি 
নিরুদ্ধ হইবে, তথন একমাত্র সেই £গ্লেমিক--মেই ধোয় বিষয়েরই মান 
জান থাকিবে-ধ্োয় বিষয়ের সহিত মাথাইয়। নিজের স্বরূপোপলাব 
হইবে,--ম্রতরাং উপান্ত, উপাসনা এবং উপাসক,--প্রেম, প্রেমিক, ও 
প্রেমিকা থাকিবে না। তখন জীব স্বরূপে গ্রকাশমান হন,__-তথন, 
তিনি কেবল সেই অবস্থামাত্রেই অবস্থিত থাকিবেন। তাই মুক্তিকে 
«কৈবল্7” বলিয়া! কথিত হয়। 

কিন্তু এই ভাব মানবের প্রেমে সমাক্‌ সাধিত হয় না। কেনন| 
যাহাকে চিন্তা করা যাইবে, চিন্তাতরঙ্গের পরিচালনা দ্বার! ততস্বরূপই 
লাভ হইবে। ভগবান শুছ্ধসত্ব_-কাজেই তাহাকে মধুরভাবে চিন্তা 
করিলে, শুদ্ধসত্ধে পরিণত হওয়া যার। সখার নিকট সখারভাব, পিতার 
নিকটে পুত্রের আবার, বন্ধুর নিকটে বন্ধুর কথা__এসকলই নিকট বটে, 
কিন্তু গ্রাণের এত অনস্কোচ-_-এমন হাদয়বিনিময় আর কোথাও নাই। 
তাই ভক্ত ভগবানকে মধুরভাবে সাধন করিয়া থাকেন । 

এই গঞ্চবিধ ভাঁবান্রাগী সাধকগণের মধ্যে প্রধানীভূত। ভক্তিমার্সের 
ভক্ত সালোক্যাদি চতুর্বিধা যুক্তিলাভ করিয়া উশ্বধধ্যস্থখোত্তর! গ্রতি প্রান্ত 
হইয়া থাকেন, সৃতরাং তক্ষযন্বপাধনাবলম্বন করিলেই তাহার! সিদ্ধি লা 
করিতে পারিবেন। আর মানত কেবলাভক্তিমার্গের দান্তাদি চতুর্ব্বিধ 
তাবাশ্রিত ভঞ্গগণের মধো সকলেই গ্রেমতক্তি লাভ করিয়! ০প্রমমেবোতবা! 
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গতি প্রাপ্ত হইব! থখাকেন। দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবের মধো যে ভাবের 
যে পর্যন্ত বদ্ধিত হইবার যোগ্যঙা আছে, সেই ভাব সেই সীমাকে 
প্রাঞ্থ হইলেই উহ প্রেম আখ্যা প্রাণ্ত হয়। তখন ধিলাশের কারণ 
উপস্থিত হইলেও আর উহার ধ্বংস হয় না। তখন ভক্ত পরম পুরুষ 
ভগবানের অনন্ত-নিতালীলা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। 

রাগান্থুগ! মার্গের ভক্তগণ সাধন ভক্কির আশ্রয়ে সাধনা করিতে 
করিতে কোন কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি,_জন্মান্তররের ভক্তি সংস্কার 
বিশিষ্ট কোন কোন বাক্তির বিনা সাধনেও-_সাধু-শান্ত্রমুখে ভগবানের 
অঙ্মোঁদধ সৌনাধ্য-মাধূরধ্য এবং প্রেমিক ভজদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবাদিমাধুর্্য 
শ্রবণ করিয়া, তাহ! পাইবার জন্ত লোভ সঞ্চার হয়। এইরূপ ব্র্ভাব- 
নুন্ধ ভন্ত যখন বুঝিতে পারেন যে, গুণময়ী সাধন--তক্তি দ্বার! প্রেমভক্তি 
লাভ করা যাইতে পারে না, তখন তাহার বুদ্ধি আর শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা 
করে না; তখন ভক্ক বিহিতাবিহিত যাঁবতীয়ধন্ম এবং শ্রুত-শ্োতব্য 
সমুদায় বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক লোভনীয় ব্রজভাবের জন্ত ব্যাকুল হইয়! 
প্রেমিক-গুরুর কৃপাভিক্ষ। এবং ভগবচ্চরণে আত্ম সমর্পণ করেন। সৌভাগ্য 
বশতঃ দিদ্ধ-প্রেমিক-গুরুর দর্শন পাইলে ভক্ত তখন সর্বধন্ম বিসর্জন 
পূর্বক তদীয় শ্রীচরণকমলে আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। এই অবশ্থ- 
কেই কবলভকির গ্রবর্তক্ষ বলিদ্না কথিত হয়। গুরু ভক্তের ভাব-দাঢ 
ও প্রকান্তিকত| দর্শন করিয়া তাহাকে সাক্ষান্ত্জন ক্রিয়া গ্াদান করেন। 
সেই জ্ঞানকম্ঘাদিশুন্ত নিগুঢ় সাধন! গ্রেমময় স্বভাব প্রাপ্তির একান্ত 
উপযোগিনী । তখন ভক্ত শ্রীগুরুকেই ভগবান মনে করি! আপন 


আপন ভাবানুপারে তীাহাকেই আশ্রয় করিয়। থাকেন। ভাথানুসাঁরে 
প্রভু, পিতামাত1, ভাই বন্ধু, পুত্র অথবা স্বামী জানে শ্রীগ্ুরুরই সেবার 


একান্ত অনুরক্ত হন। শ্ীগুরুতে এইরূপ স্বাভাবিক অনুরাগ ভাবসাধনার 
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একটী প্রধান লক্ষণ ব্রজবিহারী শ্রীন্ষ্ণ যেরূপ গ্রকট লীলায় ব্র্গবাসী 

দিগের মনঃপ্রাণ অপহরণ করিয়া তীহার্দিগকে আপনাতে অনুরন্ত 
করিয়াছিলেন, গ্রেমিক শিরোমণি রাগবয্তোর্দেশ গুরুও ঠিক তদন্ুরূপ । 
তাবে ভাব-লিগ্প, শিষ্যের চিত্তবৃত্তি অধিকাঁর করিয়া লন। তাই তাহার! 
বেদ-লোক-ধর্দম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরর চরণে আসক্ত হইয়া! থাকেন, 
নিরন্তর অস্থ্মন! হইয়। তদীয় শ্রীচরণচিন্ত/তেই কালাতিপাত করেন। যথাঃ- 


কৃষ্ণং ম্মরণ্‌ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং । 
তত কথারতশ্চাসৌ কুর্ধ্যাদ্বাসং ব্রজে সদ] ॥ 
ভক্তি রসামূত সিন্ধু । 
শ্রীপুর একাধরে ভক্ত ও ভগবান্; তাহার অন্তরে ভগবান্‌,বাহিরে 
ভক্তভাব। তাই ভাবাশ্রিত ভক্তগণ গুরুদেবকেই ভগবদ্ধ,দ্ধিতে চিন্তা 
ফরেন। এইরূপে গুরু)চিন্তা হইতে ভক্তের মনোময় সিদ্ধদেহের ব্রমশঃ 
পরিপুষ্টি হইতে থাকে । যেরূপ তৈল-পায়ী-কীট ভ্রমরবিশেষের নিরন্তর 
পরিচিন্তনে পৃর্বরূপ পরিহার করিয়া ততস্থারূপা প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ ভাবাশ্রিত 
ভক্ত নিয়ত শ্রীগ্ুরুর শ্বরূপ চিন্ত! করিয়া প্রমসেবোপগযোগী মনোময় দেহ 
পাত করেন। 
তাবাশ্রিত ভক্কিতে প্রায়ই মহিমন্ঞান থাকে ন!, ইহাতে গ্রীতি মমতার 
আধিক্য থাকে । বেরূপ ব্রজবামিগণ আমাদেরজ্ানে অনস্কোচে শ্রীকৃষ্ণের 
সেবা করিতেন, সেইরূপ ভাবাশ্রিত তক্কগণও প্রিয়বন্ধু জ্ঞানে অকুন্ঠিতচিত্তে 
শ্রীপুর পরিচর্ধ্যাদি করিয়া থাকেন। প্রেমান্বরোধে তীহার! গুরু-দেবতার 
লচিত পান-ভো'জন বা শয়ন করিতেও কু বোধ করেন:ন|। 
ভাবাশ্রিত তক্ষগণের ভগবৎ-সেবা ছুইভাবে সম্পাদিত হয়; এক বাঁহা, 
অপর মানস। তাহার! বখাবস্থিত বহিঃশরীরে সাধকরূপ ক্র লোঁক-- 
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শ্রীবপদনাতনাদির ন্যায় ইন্দ্রিকনগণসাহাযো শ্রীঞ্ক্কর সাক্ষাংসেবা করিয়। 
থাকেন এবং অন্থশ্চিন্তি তাভীষ্ট ( মনোময় ) দেহে অন্তর ইন্িরবৃত্তিসমৃহ- 
দ্বার সিদ্ধরূপ ব্রজলোক-_্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির ন্ায় শ্রীকষ্ণের সাক্ষাৎ 
সেবা করেন । এইরূপ লাধন-ক্রম হইতে ভন্ত-চিন্তে রভির উদয় হর়। 
যখন রতি গাঢ় হইয়া! প্রেমভক্কতিতে পর্ধ্যবদপিত হয়, তখন ভক্ত স্বকীয় 
ভাবমর় নিত্য দেহে নিতাভগবৎসঙ্গ প্রাণ হইন্না থাকেন। 

ভাবাশ্রিত ভক্রগণ জ্ঞান কর্ম্দাদি ভক্তিবাধক বিৰয় সমূহ পরিভাগ করিয়! 
থাকেন, তখাপি ধ সমুদায় জ্ঞান-কর্্মাদির ফল তাহাদিগের নিকট আপনা 
হইতেই উপস্থিত হয়, ভক্তিদেবীর দাসী-স্থানীয়া সর্ধন্স্কি উহাদিগের সেব1 
করিতে অগ্রসর হয়) কিন্তু বঙ্জভাবনুন্ধভন্ত তংসনুদায়েরপ্রতি আদর 
প্রকাশ করেন না। তীহারা সর্বদা ভগবানের মংধুর্য-সাগরে নিমগ্ন 
থাকেন। এই মাধুধ্যস্বাদ-মুখের গন্ধও যাবতীয় মুক্তি সুখ অপেক্ষা কোটি 
গুণ শ্রেষ্ঠ । এইহেতু তাহাদিগের হৃদয় মুহূর্তকালের জন্যও বিষয়ান্তরে 
অভিনিবিষ্ট হয় না। তাহারা নিরন্তর ভগবানের অনির্বচনীক্ প্রেমরসার্ণবে 
পরমানন্দে সম্ভরণ করিয়! থাকেন। 

ধিনি প্রকাস্তিক ভাবে ভগবানের আরাধন। করিয়া! পরম-প্রমবলে 

অনুক্ষণ তাহার অসমোদ্ধ মাধুর্য আম্বাদ করিতেছেন, তিনিই ভাবাশ্রিত 
কেবলাভন্তির সিদ্ধভক্ত বলিয়া! পরিগণিত। 


গোঁগীভাব ও প্রেমের সাধনা । 


্রামসেৰার পৃর্ণতম আনন্দান্বাদছেতু কেবলাভক্তিমার্গের দাগ্তাদি চতু- 
ব্বিধ ভাবেরমধ্যে আবার মধুরভাব সর্বশ্রেষ্ঠ । কেন না, মধুর ভাবে পরী 
৬-্ক হু 
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ভাবচতুষ্য়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে । তাই কোন প্রেমিকা রমণী তগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন ;- 

গ্রেমময় । পতিবূপে দেহ দরশন ; 

পুরিবে সফল আশ! মিটিবে মনন । 

মাভারূপে স্দ। তব আহার যোগাব। 

পিতা ভাঁবে গুরু হ'য়েইউপদেশ দিব। 

কন্তারূপে আ্খার কত যে করিব। 

মার বুকে শিশু যথা সে ভাবে থাকিব । 

সথীব্বপে অকপটে সব কথা কৰ। 

দাসী হয়ে চিরদিন চরণ সেবিব। 

পড়ীরূপে প্রেমময় বাধি আলিঙ্গনে, 

অনন্তলীবন রব মিলি তোম1 সনে । 

একাধারে নব রস মধুর ভাবেতে, 

তাই চাই এই ভাবে তোমারে পুজিতে ৷ 

পাঠক ! মধুরভাব শ্রেষ্ঠ ফেন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। মধুর- 

ভাবে সব রসের সম্বাবেশ বশতঃ প্রেমমেবার পূর্ণতম আনন্দান্থাদ পাওয়া 
যায়। হনুমানাদি যেরূপ দাশ্ত ভাবের, শ্রীদামাদি যেরূপ সখ্যতাবের 
নন্দ-যশোদাদি যেরূপ বাৎসল্য ভাবের আদর্শ; ভন্দরপ ব্রজগোপী ও 
মহিষীগণ মধুরভাবের আদর্শ । এই কামামুগা মধুরতাব ছুই অংশে 
বিভক্ু ) এক সন্তোগেচ্ছাময়ী, অপর তঙ্াবেচ্ছামরী । যাহারা কুক্সিমী 
প্রভৃতি মহিষীদিগের ভাবান্ুগত, তীহাদিগের তন্কিকে সম্তোগেচ্ছাময়ী 
'ভক্তি বলে; এই ভক্তিভে মহ্ষীদিগের স্তায় কিয়ৎপরিমাণে শ্বসুখ- 
বাঞ্ছা, মহিম-জ্ঞান এবং লোক-ধর্মাপেক্ষ। প্রভৃতি ভাব বিদ্কমান আছে। 
ঘপর, বীহার। লৌক-বেদাদি যাবতীয়, ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, এহিক- 


প্রেষ-ভক্তি | ৯১, 


পারত্রিক মফল সুখ-সাধনে জলাঞ্জলিদিয়া নিক্ষাম ভাব ও পরমপ্রেমমর় 
স্বভাবের অনুমরণ করেন, তাহাদিগের সেই ভক্তিকে তভাবেচ্ছাময়ী 
কহে; ইহা! ব্রঙ্গবাসী শ্রীরাধিকাদি গোপীগণে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে । 
অতএব মহ্ষীদিগের ভাব হইতে সাধারদী কিন্বা সমঞ্জসারতি উৎপন্ন 
হয় এবং গোপীদিগের ভাব হইতে সমর্থারতি উদয় হয় কেন না) 


আত্মেন্দরিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 

কৃ্খেক্দ্িয় শ্বীতি ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপর্য নিজ সন্ভোগ কেবল । 

কুষ্ণস্বখ-তাতপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল ॥ 

শ্ীচৈতন্তচরিত্ামুত। 
আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য যে কয করা যায় তাহাকে কাম বলে, 

আর ঈশখরেন্দ্িয়ের প্রীতির জন্য যাহা করা যায় তাহাকে প্রেম বলে। 
সমন্ত কাশ্য নিজ সম্ভোগন্থ পে প্রয়োগ না করিয়া কৃঝ-সুথ-তাতপর্যে 
প্রয়োগ করিলে, তাহ! হইতে সমর্থারতির উদর হইয়া! থাকে; পরে 
তাহাই গাঢ় হইয়া! প্রেম আখ্য। প্রাপ্ত হয়। কিন্ত মহিষীদিগের ডি 
স্বন্থধ বাঞ্চ। থাঁকায় তাহ! আর সমর্থা রতিত্তে পর্যবসিত হইতে পারে না । 
বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু উচ্চ নীচতা! আছে, লোক-ধন্মাপেক্ষা 
আছে এবং তাহ! স্ব'ভাবিকী বিধায় তেমন উদ্দাম-উচ্ছাস নাই, কিন্ত 
গোপীদিগের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । তাহার! স্বামী পুত্র, ঘর-বাঁড়ী, 
জ(তি-কুল, বেদবিধি, ধর্ম-কর্ম্ন, লজ্জা-সরম' পরিত্যাগ করিয়া কুলটার স্থাঁর 
ভগবানে আসক্ত হইয়। থাকেন। কুলট। রমণী বখাষথ ভাবে গৃহ কম্মাদি 
করে, কিন্তু তাহার মন্ট। সর্বদা উপপতির চিন্তার নিম থাকে। প্রেষ- 
ভক্তি-প্রচীপনক চৈতন্তদেব বাণয়ছেন ১. 


৯২. প্রেমিক-গুরু। 


“পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্াহ | 
তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত নবসঙ্গরসায়নং ॥% 
পরাধীনা রমণী গৃহকার্যে লিপ্ত। থাকিলেও চিত্তমধ্যে যেমন নব 
সহবাস-রসের আশ্বাদন করে,_-সেইরূপভাঁবে বিষয়-কর্ম্নেলিপ্ত থাকিয়! 
নব-কিশোর শ্রীকষ্জের প্রেমরসের আন্বাদন মনে মনে অনুভব করিও । 
তাই ভক্তিমার্গে এরূপ অবিধিপুর্বক-_শাস্্রাচার, সমাজনিয়ম প্রভৃতি 
বিচ্ছিন্নকারী পরকীন্নাভাব গৃহীত হইয়াছে । সুতরাং স্বকীয়। মহিষীদিগের 
সস্তোগেচ্ছাময়ী মধুবভাব হইতে, পরকীয়া গোপীর্দিগের ততস্ভাবেচ্ছাময়ী 
মধুব-ভাবের গোপিকানি্টভাৰ, সোজা কথার গোঁপীভাব শ্রেষ্ট । রাধিকাদি 
গোগীগণ গোপীভাবের আদর্শ । গোদাবরীতটে রায় রামানন্দ শ্রীগৌরাঙগ- 
দেবকে বলিয়াছিলেন 
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি । 
অনন্ত শান্দ্রেতে ধার মহিম। বাখানি ॥ 
গ্ীচৈতন্তচরিভামূত। 


ইহ|র মধ্যে অর্থাৎ মধুবভাঁবের মহ্ধ্য রাধার প্রেমই সাধা শিরোমণি ; 
ভাই গোপীনাব শ্রেষ্ঠ । উহার! স্বামী, পুত্র, কুল, মান, কিছুই চাহে না-_. 
চাহেন কেবল শ্রীকৃষ্ণকে । কবিরাজ গোশ্বামী লিখিয়াছেন )- 
আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব । 
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ 
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন। 
হৃথ বাঞ্ন। নাহি স্থখ হয় কোটিগুণ ॥ 


প্রেষ-ভক্তি । ৯৩ 


গোপিক! দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় । 

তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আন্বাদয় ॥ 

উ সবার নাহি কোন স্থখ অনুরোধ । 

তথাপি বাড়যে সুখ পড়িল বিরোধ ॥ 

এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান। 

গোপিকার হ্থখ কুষ্-হুখে পর্য্যবসান ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামুত । 


গোপিগণের কৃষ্কদ্ূরশনে সুখের বাগ নাই, কিন্তু কোটিগুণ সুখের 
উদয় হয়। বড়ই ভয়ানক কথা! ইহার ভাব অনুভব কর পাগ্তত্য 
বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই অনেকে গোপীভাবের নাম শুনিয়া হান্ত-বিদ্রপ 
করিয়া থাকেন। গোপীগণকে দেখিয়া কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তাহ! 
হইতে গোপীদ্িগের কোটিগুণ আনন্দের উদয় হুইয়া থাকে । কেন ?-_. 
গোপীদিগের সুথ যে কৃষ্ণসুথে পর্যবসিত । কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়। 
গোপিগণের ুথ ; অর্থাৎ তাহাদিগের স্বকীয় ইন্দ্িয়াদির সুখ নাই, কৃষ্ণের 
স্থখেই স্ুখ। কৃষ্ণময় সর্বাভূতের সুখে সুখী হইতে হইবে । ভাল কাজ 
করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইলৈ হইবে না, আমার কার্যে বিশখ্বরূপ 
ভগবানের স্ুথ হইয়াছে বলিয়া আমারও স্থখ। আহ! কি মধুর ভাব! 
এই জন্তই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়! হ্বীকৃত হইয়াছে। 


গোপীগণের নিজের বলিয়। কিছুই নাই; রূপ বল, যৌবন বল, শোভা- 
সৌন্দর্য, লালস।-বান! যাহা কিছু বল,-_-সমস্তই সেই শ্থামনুন্দরের জন্ঠ। 
তাহারা কার্শ করেন, সন্তান পালন করেন, গৃহের কল্প করেন, কিন্ত 
নিরন্তর প্রাণ সেই ভগবানের প্লেমরসে মিয়া থাকে । ভাহারই কথা 


৯৪ প্রেমিক-গুরু | 


তাঁহার কাণ্যের আলোচন!, তাহারই নাম গানে পরিতুষ্ট-এইরূপতাবে 
ষে ভক্ত সাধন! করেন, তিনিই পরম মুক্ত | আপনাকে স্ত্রীরূপে--আর 
পরম পুরুষ ভগবান্‌কে পুরুষশাবে ভাবন! করিবে, _তীহাতেই চিত্ত অর্পণ 
করিয়া, তীঁহারই প্রেমে লীন থাকিবে। ইহাতেই নিরবচ্ছিন্ন এবং বিশুদ্ব 
আনন্দ লাভ করা যায়। ৰ 

এই গোপীভাবনিষ্ঠ মধুব রসাত্মক ভক্তি হইতে মধুরা রৃতির উদয় হয়। 
এই রতি হইলে তগবানের সহিত ভক্তের বিলামের স্বত্রপাত হয়। 
স্বথা3-- 

মিথোহরেম্ব গাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্তাদিকারণম্‌। 


মধুরাহ্পরপর্ধ্যায়। প্রিয়তাখ্যোদিত৷ রা তঃ॥ 
ভকক্তরসামৃত সিন্ধু! 


আদি 


মধুর রতিই শ্রীরুষ্ণ ও তৎ প্রে়সীদিগের সম্ভোগের আদি কারণ। 
এই মধুরারতি যখন গোপীদিগের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে শ্বস্থথ বাসনা শৃন্ত হয়, 
এবং সম্ভোগ-বাসন। যদি শ্রীকষ্চের সম্তোগ বাঞগ্ছার সহিত একতাভাব প্রাপ্ত 
হয়, তখন ইহা সমর্থা বলিয়া অভিহিতা! হইয়া! থাকে । এই সমর্থারতি 
প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পরিপক হইয়! স্নেহ, মান, প্রণয়, রাঁগ, অনুরাগ ও 
ভাবে পর্যবসিত হইয়া থাঁকে। অনন্থর ভাব আরও উতৎকৃষ্টদশ! গ্রাণত 
হইলে মহাভাব নামে কথিত হয়। ইহাই গোঁপীভাৰনি্ সমর্থারতির 
চরম বিকাশ। ন্ুতরাং গোপীভাবনিষ্ঠ সমর্থারতি প্রো মহাভাবদশ। 
প্রাপ্ত হইলেই উহ প্রেম বলিয়া কীত্বিত হয়। 

কাম-গন্ধ-শূন্ত যে অন্ুরক্তি তাহার নাম প্রেম । এই ভাঁৰ যেখানে 
আছে, সেইস্থানেই প্রেম বলা যাইতে পারে। যাহ! আত্মেছিয়ের প্রীতি- 
ইচ্ছা, তাহাই কাম। অতএব আঙ্েক্িয়ের প্রীতি ইচ্ছা-পরিশন্ত হইয়া 


প্রেষ-ভক্ভি | 


যাহ!তে অন্ুরক্তি হয়, তাহাতেই প্রেম হয়। আমি তাহাকে ভালব!সি, 
তাঁহার যে কাঙ্গ তাহাই আমার ভাল। তিনি রূপ ভালবাসেন, আমরা 
রূপের উৎকর্ষ না করিব কেন? তিনি ফুলমাল। ভালবাসেন,_-তাই 
ৰনে বনে ভ্রমণ করিয়। আমার এত বনফুল তোল!,--তাই এ মাল! 
গাথা । 


মাল! হ'ল জ্বাল ; ন। আসিল কালা 
হৃদয়ে বিধল শেল, 
যাও সথি যাও মাল! ফেলে দাও 


বুঝেছি করম ফের। 

মালায় ত আমার কোন প্রয়োজন নাই, ধাহার জন্য মাপ! গাঁথা, সে কই? 
সে যদি না! আসিবে, ত।হার গলায় যদি এ মালা ন1 ছুলিবে, মালার সুবাসে সে 
যদি পুলকিত ন| হইবে, তবে এ মাল! গাথা কেন? সে আনন্দিত হইলে, তবে 
ত আমর আনন্দ । নতুবা! জগতে আমার আর কি আনন্দ আছে? সে 
দুখী হইলে, তবে আমার হৃখ। ইহ!ই প্রেম। দেশের উপকার করিয়া, 
দশের উপকার করিয়া, সমাজের উপকার করিয়া, ধনীর উপকার করিয়!, 
দরিদ্রের উপকার করিয়া, সুন্দরের উপকার করিয়া, কুৎ্সিতের উপকার 
করিয়া,_তাহাদের যে আনন্দ, সেই আনন্দের গ্রাতিঘাতই আমার 
আনন্দ । ইহাই ব্যষ্টিভাবের আনন,-আার সমষ্টিভাবের আনন্দ-_ 
ঈশ্বরানন্দ। ভগবানের সেবা করিয়া; ভগবানকে সৌন্দর্য উপভোগ 
করাইয়া, ভগবানকে বুকে লইয়া, যে আনন্দের পুর্ণতম ভাৰ, তাহাই 
প্রেম। | 

ভগবানে এইরূপ প্রেম জন্সিলে,-তখন ফুল ফুটিলে, মলয় বহিলে, 
নুবাঁস ছুটিলে, কোকিল ডাকিলে, ভ্রমর গুগ্তরিলে, সেই মুখ মনে পড়ে। 
আবার মেঘের গঞ্জনে, বিছ্াতের চমকে, অমাবস্তার গাঢ় অন্ধকারে, 
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হতাশের দীর্ঘাসে, দরিদ্রের আকুল ক্রন্দন, তাহাকে মনে পড়ে বলিয়াই 
বুঝিতে পারা যায়,_-ইহারাও তাহার বিভূতি। ইহাদের সেবাতেও 
তাহারই সেবা। প্রেম জন্মিলে, তখন মানুষের সমুদায় বৃত্তি তাহাধই 
আশ্রিত হইয়া! পড়ে। ভক্ত তখন তদগতচিত্তে বলেন আমি জ্ঞান চাহি 
না, শক্কি চাহি না, মুক্তি চাহি না, সালোক্যাদি কিছুই চাহি না,-_চাহি 
কেবল তোমাকে । তুমি আমার প্রাণের প্রাণ তুমি আমার বিশ্বের 
গ্রাণ--ভুমি এস, আমার স্ৃদয়-নিকুপ্ঠে উদিত হণ্ড। একবার আমাকে 
'আমার' বলিয়া সম্বোধন কর। 

মনের ঠিক এইরূপ অবস্থার নাম প্রেম। কিন্তু আপনাকে ক্ষুদ্র 
হীন ও সান্ত ; ঈশ্বরকে বিরাট, বিপুল, ও অনস্থ এরূপ ভাবিলে তিনি 
দুরে থাকেন,--কাজেই তাহার সহিত প্রেম হয় না। তাহার উপর 
ভক্তের একাজ্মভাব--মান অভিমান, সোহাগ-আদরের ছায়া! প্রভৃতি 
ওতঃপ্রোত ভাব ন। থাকিলে প্রেমের স্ফন্তি হয় না । যখোদার শাসন, 
লন্দের বাধাৰহন, গৌপবাঁলকের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও স্কন্ধে বহন এবং গোপ- 
বালাদের পদধারণ পূর্বক মানভগ্রন প্রভৃতি সমস্তই ব্রজন্ডাবলুব্ধ তক্তের 
পরম আদশ। মহিমজ্ঞানে প্রেম ষক্কুচিত হয়! ভাবানুযারী ভগবানকে 
আক্মম কিম্বা! আপন! হইতে ছোট ভাবিতে না পারিলে প্রেম হইবে না। 
তাই গেপী ভাবের আদশ“হুইয়| প্রেমের সাধন! করিতে হইবে। প্রেমের 
লাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা । প্রেমের বশে ভগবান আকৃ্ট হয়েন;_-সে 
আকর্ষণে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। শান্ত, দান্ত সথা, বাৎসল্য 
গ্রভৃতি তাবের সাধনায় ভগবান্‌ তাহার প্রতিশোধ দিতে পারেন, কিন্ত 
গোপীপ্রেমের প্রতিশোধ দিতে পারেন না। তোমায় ভালবামি-_তোম! 
ঘই আর জানিনা, ইহাতে কি কোন প্রার্থনা আছে? প্রার্থনা নাই তৰে 
' গরণ করিবেন কি? প্রতিশোধ দিবেন কিঃ চাই তোমাকে,-দিতে 
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হইলে সেই নিজকে দিতে হয়। তাই ভগবান গোপী গ্রেমের নিকট 
খণী । 

কিন্ত ভগবানের সহিত প্রেম কর! বড় কঠিন সমস্তা ; সব ভুলিতে 
হইবে। ধরন্্াধন্ম, ভাল-মন্দ, জাতি-কুল, সুখ ছুঃখ, সমস্ত ভূলিয়। তাহাতেই 
আত্মসমর্পিত হইতে হইবে । কিন্তু ভাল মন্দ ত্য'গ করিতে হইবে বলিয়া, 
ত্যাগ করিলে চলিবে না! ভাল মন্দ জ্ঞান থাকিলে প্রেম হইল ন1,__কিন্ব! 
যথার্থ প্রেম হইলে সে জ্ঞান থাকিতেই পারেন! । শাস্ত্রে বাহা বলে, লোকে 
যাহা বলে, সমাজ যাহা বলে,__তাহ! শুনিলে প্রেমলাভ হয় না। ভগবান্‌ 
যছাতে হুখী হন, তাহাই করিতে হইবে। বিধি-নিষেধ মানিলে কি প্রেম 
কর! চলে ৪ প্রেমভক্তি তদন্ুরক্তির বিকাশ, আপন ভুলিয়া, ধর্ম, কর্ম, 
জাতি, কুল, মান ভুলিয়। বাঞ্চিতের অনুসরণ করাই প্রেমভক্তি। এই ভাব 
গেপীদিগের ছিল,--সেই জন্য ভগবদারাধনায় গোপীভাবই শ্রে্ঠ। 

প্রেমস্থভাবলুব সাধক গোপীভাৰ অবলম্বন পূর্বক ভগবান্কে প্রেমা- 
স্পদ করিয়! হৃদয়-নিকুঞ্জে প্রেমের ফুলশয্যায় শয়ান করাইয়। প্রেমের গানে 
প্রবুদ্ধ হউন। আর বাহিরে শ্রীগুকুকে ভগবানের স্বরূপ মনে করিয়া দেহ 
মন সমর্পণ করিয়া পরিচর্যা করুন। নতুবা পাথরের বা পিতলের মুক্তি 
গড়াইরা তুলসী-চন্দনে গ্রেমাম্পদের পুজা করুন, ক্রমশঃ প্রেমসঞ্চারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনম্তভাব, অনন্তমুর্তি, অনস্তবীধ্য ভাবনা বা ধারণায় 
আনিতে পাপিবেন। জগৎ ধাহাকে দিবানিশি পাগ্-অর্থ্য লইয়! পুজা 
করিতেছে, _প্ররূতিরূপ। রাধা যীহার প্রেমকামনান়্ সর্বত্যাগিশী-- 
উদ্দামিনী, বোপিনী, লেই নিত্যসহচর নিত্যসখা_ নিত্য প্রেমাম্পদের 
সন্ধান মিলিবে। তখন “যাহা! যাহ! নেত্রে পড়ে তাহা হরি স্ফুরে” সর্ব- 


শপ কাপ 





% এই খণ পরিশোধ করিবার জন্থই ভগবানের 'গৌরাঙ্গ অবতার, 
বলিয়া তক্ত-সমাজে কীন্তিত হ্য়। 


পণ 
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স্থানেই সর্ববস্তুতে প্রেমাম্পদের প্রেম মূর্তি দেখিতে গাইৰেন। তখন 
আত্মদর্শী যোগীর গ্তায় প্রেমিকও প্রতি ফলে, গ্রতি ফুলে, প্রতি পত্রের 
মর্ম শবে, গ্রতি পাহাড়ে, প্রতি ঝরণায়। এতি নদ-নদীতে, গ্রতি নর- 
নারীতে, গ্রতি অণুপরমাণুতে সেই সচ্চিদানন্দের বিকাপ দেখেন, সেই 
শ্যামনুনার চিদ্বনরূপ আর ভুলিতে পারেননা,-জগৎ লইয়া, রাঁধাকে লইয়| 
রাঁধাবল্লভের উপাসন! করেন। তিনি গ্রেমময়_গ্রেমের আকর্ষণে তিনি 
ভূলিয়। থাকিতে পারেন না। অতএব, ভাবাবলগ্বনে যত প্রকার মাধনো- 
পায় আছে, তন্মধ্যে প্রেমসাধ্য গোঁপীভাবের সাধানই শ্রে্ঠ। কাঁরণ 
ইহাই মানবের লাধারণ সম্পত্তি,_-ইহাই মানবজীবনের সাঁর বস্। এই 
আকর্ষণ তগবানে বিশ্তন্ত হইলেই মানুষ জালা হইতে অব্যাহতি পায়। 
তখন আমি কে, তিনি কে,-সেজান জম্মে। জগৎ কি, গুত্রকলত্র কি, 
সোন|র বাঁধন, লোহার বাঁধণ কি, সে ভ্রম দূর হয়। হৃদয় দৃ়াভক্তি ও 
অহেতুক গ্রেম মন্গ্ন হয়। তখন দিব্য জান জন্মে, _বিশিষ্টরূপে বুঝিতে 
গার! যায় যে, দাঁরা, পুত্র, ধনৈহবর্্য কিছু নহে, দেহ কিছু নহে, ঘটপট 
আমি আমার কিছু নহে”-সবই তিনি) সেই আদিঅন্তধীন ঈরাচর বিশ্ব 
ব্যাপী বিশ্বেশ্বর সত্য। সত্যন্থরূপের সত্য জ্ঞানে অসত্য দূরে যায়, 
অচঞ্চরা আলোকাধার-মগ্ডল-মধ্যবন্তী মেই নিত্য ও লীলাময়-_গ্রেমাম্পদ 
পরম পুরুষের অসমোর্ধ গ্রেমমাঁধুর্যযে প্রেমিক অনন্তকালের জন্ত ডুবির 
যান--প্রেমিক-গ্রেমিকা| বা! ভগবান্-ভক্ত রাধাস্তামের মহায়াসের মহামঞচে 
আনন্দে মাতিয়। এক হুইয় যান। 


রাধারু্জ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদতর্ত। 
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গোঁপীভাবে যে ঈশ্বরান্ুদরণ, তাহার নাম রাগমার্গ। সন্ধ্যা-আহ্কিক, 
রোজা-নেমাজ, প্রীর্থনা-উপাসন| প্রভৃতি বিহিভাবিহিত কর্ম, জাতিকুল- 
লোকধর্শ, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমাঁন, আচার নিয়ম, বিধি-নিষেধ ইত্যাদি 
সমস্ত বৈধীমার্গের অনুষ্ঠান কীর্ডিনাশার জলে বিসর্জন পূর্বক কেবল 
প্রাণের অন্ুর!গে আননেের রসে মত্ত হইয়া, আকুল আকর্ষণে আকৃষ্ট 
হইয়া! যে ঈশ্বরোগানন। করা যায়, তাহাকেই রাঁগমার্গ বলে। এই রাগ- 
মার্গের সাধন! গ্রবর্তনার্থ ব্রজলীল1। ব্রঙ্ম গোপীগণ এই রাগমার্গের 
সাধিকা। এই রাগম্ার্ের সাধন! গ্রচীর করিতেই দ্বাপরের অবতার । 
যুখন যে ধর্মের সংস্থাপন প্রয়োদন, তখনই তাহার পূর্ণ আদর্শের প্রয়োজন, 
আদর্শ ভিন্ন মানব শিক্ষালাত করিতে পারেনা, তাই ভগবান যোগমায়া- 
বলম্বনে শরীরী হইয়!-_ইচ্ছাদেহ ধারণ করিয়! কৃষ্খরূপে ব্রজধামে লীলা 
করিয়াছিলেন। সেই ব্রঙ্গলীলার প্রধান সাহায্যকারিণী-_রাধা। 

আমর! তক্তিতদ্থে দেখাইয়াছি যে, ভগবানের ষে শক্তি জীবকে সর্বদ! 
অনন্ত উন্নতির পথে-_পূর্ণ মঙ্গল ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করেন, তাহাই 
কৃষ্ণ । আর যন্থারা আমরা! তাহার দিকে_অনন্ত আনন্দের দিকে 
আকৃষ্ট হই, তাহাই ভক্তি। ভক্তি যখন গুণাবরণে আবৃত থাকে, তখন 
তাহার স্বরূপ উপলদ্ধি হয় না। কিন্তু আবরণ উন্মুদ্ক হইলেই মেখাস্তরিত 
শৃযে্ ন্তায় শ্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইয়! প্রেম আখ্য। প্রাপ্ত হয়। এই 
প্রেম সচ্চিদানন্দ ভগবানের হুলািনী শক্তির বিকাশ মাত্র। ভগবানের 
নি শক্তি। য্থ| ১-. 
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হল।দিনী সন্ধিনী সঘিভ্তয্যেক। সর্ধবসংশ্রয়ে ॥৮ 
বিষুপুরাণ। 


“হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্বিৎ” এই তিন শক্তি ভগবানকে আশ্রয় করিয় 
আছেন। তন্মধ্যে হলাদিনী প্রেম স্বরূপ! ; ইনিই রাধ। নামে কীত্িতা 
যথ। 2-- 

হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণা হলাদস্বরূপিণী | 
অতে। হরেত্যনেনৈব রাধিক। পরিকীন্ভিতা ॥ 
সাধনতব্গ।র | 


যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই হর! ; কুষগহলাদশ্বরূপিনী 
রাধাই এই নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ব্রাধ ধাতু হইতে রাধা- 
শব নিষ্পন্ন হইয়াছে । রাধ, ধাতুর অর্থ সাধনা, পুজা বাঁ তুষ্টকরা, 
যিনি সাধনা করেন, পুজা করেন বা তোষণ করেন,-ভিনিই রাধা । 
আর এই শাঞ্চকে বিনি আকর্ষণ করেন,_ভাহার নাম কৃষ্জ। কৃষ 
ধাতু হইতে কুষ্ণ শন্দ নিষ্পন্ন হইগাছে, কৃষ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা) 
যি:ন সাধনাকারিণী শক্তির সর্বেন্দ্রি্ন আকর্ষণ করেন, তাহাকেই কৃষঃ 
বলে। অতএব রাধ! ও রুষ্চ একই আত্মা । তাহারা অগ্নি ও দাহিকা- 
শক্ির ন্যায় ভেদাভেদ্রূপে নিত্য বর্তমান থাকিয়৷ সমগ্র গ্রাপঞ্চিক জীব 
সমূহের অন্র্বাহে বিরাজ করিতেছেন। তাই শ্রীরুঞ্চ গে।গীদিগকে 
বলিয়াছিলেন 7-- 


সিটি 


অহং হি সর্ববভূতানামাদিরান্তোহন্তরং বহিঃ | 
তভৌতিকানাং যথ| খং বা ভূর্বাযু জের্যাতি রঙ্গনা ॥ 
শ্রীমদ্তাগবত, ৯০স্কঃ, ৮২অঃ। 


প্রেম-ভক্তি। ১৩১ 


“যেরূপ আকাশ, বাঁযু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত, সমুদার 
ভৌতিক পদার্থের কারণ ও কার্ধ্য হইয়া, তাঁহাদিগের অন্তর্ব্হিঃ বর্তমান 
রহিয়াছে ; তদ্রপ আমিই একনাজ্র সর্বপ্রাণীর কারণ ও কার্ধা বলিয়া, 
সকলেরই অন্তর্বাহে বিরাজ করিতেছি ; সুতরাং আমার সহিত্ত তোমা- 
দিগের বিচ্ছেদ, কদাপি সম্ভবপর নহে ।” 

রাধ! আর কৃষ্ণ একই আত্ম! ; জীবকে প্রেমতন্থ আস্বাদন করাইতে 
ও ততসাধনা শিক্ষা দিতে ব্রজধাঁমে উভয়দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই 
ব্রঙ্গলীলা বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে ব্র্জলীলার আধ্যান্মিকভাব ভ্দয়ম করা 
কর্তবা; তাহা হইলে প্রারৃতলীলা সহজেই বোধগমা হইবে 

জীবের মহিত ভগবানের যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ কেবল প্রাকত- 
্রীপুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত আর কিছুরই অনুরূপ হইতে পারে না। এজন্ত 
যোগের সেই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হিন্দুখষ ব্রজলীলায় রাধাকুষ্ণ তত্বে গ্রকাশ 
করিরাছেন। আদ যখন সংসারের বুটিলত1 ও মায়! হইতে পরিব্রাজিত 
হয়েন তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। তৃণাবর্ত, অঘাস্থর বকাসুররূপী 
হিংসা-কুটিলত। নাশ করিতে ন! পারিলে ব্রজভাব প্রাপ্তি হয় না | সেই 
ব্রগভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ব্রজেশ্বীর মিলন আনন্দধাম বৃন্দাঘনে। 
যতদিন ন! জীবের সংসারবীজ সমুদয় নষ্ট হয়, ততদিন তাহার মুক্তি নাই। 
সাঙ্খা মতে গ্রকরুতি-পুরুষের ঘনিতাই জগত্-সংসার। জগতেই প্রকৃতি- 
পুরুষ ঘোর আসক্কু; তাহাদের বিচ্ছেদই মুক্তির সোপান। রাধার শত- 
ব্পর বিচ্ছেদে-_জীবাআ্সার শতবৎসরের অনাসক্তিতে মুক্রি লাভ। শত 
বৎসরের পর রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন । মিলনে জীবাস্ার মোক্ষপদ। 
যোগের এই সমস্ত নিগুঢ়তন্ব এক একটী করিয়া, হিন্দু অবয়বীফষ্টনায় 
মর্তিঘান করিয়া দেখাইয়াছেন। বোগে জীবাত্ম। পরমাত্ব তত্বের সহিত 

নতভাবে রমণ করেন, ভাঙার অনুভব ও নিপনের বভগ্রকার স্তর আছে, 
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তত্সমুদায় কৃষ্ণলীলায় গ্রকটিত। প্রজাপালনরূপ গেঢারণে ( গোঅর্থে 
গজ) কৃষ্ণ, সংসারধামরূপ গোঠে ক্রীড়। করেন। আননাধাম নন্দালয়ে 
গিতাপুজের সন্বন্ধে কৃষঃ দেখ। দিয়াছিলেন। পিতামাতার বাৎসলা তক্কি 
অপেক্ষাও প্রগঢ়তর। হিন্দুর ঈশ্বরানুরাগ, বাংসল্য অপেক্ষাও বোধ হয় 
অধিক। যশোদা ও ননদের বাৎসল্য একদ!| হিন্দুর দেবান্ুরাগের সহিত 
তুলনীয় হইতে পারে। হিন্দুরা দেবতাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান, হৃদয়ের . 
উৎকৃষ্ট উপহার ও ভক্কিপুষ্প চন্দনে চচ্চিত করিয়! অর্চনা! করেন। 
যশোদ! ও নন্দের ন্যায় স্নেহের শতরজ্জুতে কৃষ্ণকে বাধিতে চাহেন | কিন্তু 
সে স্নেহ অপেক্ষা ও বুঝি আরও উৎকৃষ্ট জিনিস আছে, তাহ! রাধার কৃষ্থার্নু- 
রাগ । হিন্দুর দেবানুরাগ ক্রমশঃ স্ফরিত হইয়! বাৎসল্য ভাব অপেক্ষাও 
প্রগাতর হইয়াছে) প্রগাঢ়তর হইয়া রাধার প্রেমে উপনীত হ্ইয়াছে। 
গতি-পত্বীর সন্বন্ধের একটু যেন দৃূরভাৰ আছে। পত্ী, গতিকে খুব 
নিকটে দেখেন বটে, অথচ একটু উচ্চ উচ্চভাবে দেখেন। কেবল যে 
ললন! লুকাইয়া অপর পুরুষের অন্ুরাগিণী হন, তাহার প্রেমে সে প্রতৃতার 
দুরতাঁব নাই। রাধার প্রেম সেইরূপ প্রেম। সংসারই আয়ান এবং 
ধর্মদ্বেধী ব্যক্তিগণ জটিলাকুটিলা'। তাই তাহাদের লুকাইয়! গোপনীয় 
প্রেমে রাধা, কৃষ্ণকে ভালবাপিতেন; তাহার সহিত ক্ষণিক মিলনের জন্ত 
লালাফ্মিত হইতেন। মিলন হইলে আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। ক্ষণেক- 
মিলনে যেমন যোগীর আনন্দ, রাধিকার ক্সানন্দ ততোধিক। রাঁধিক! 
এইরূপ অনুরাগে কৃষ্ণগ্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। এযোগ, পতি-পত্বীর 
যোগ অপেক্ষাও গাঢতর। এ প্রেম স্ত্রীপুরুষের গোপনীয় ঘনি 
অনুয়াগ। এঅনুরাগ হিন্দুষোগীর ঈশ্বরাহ্রাগ। সেই অনুরাগে 
ক্রমন্রর্তি যোগতবে অন্ুভবনীয়। সেই ক্রমস্কত্তির বাহবিকাশই 
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দ্বাপর যুগের শেষ সন্ধ্যা-__যখন জীব কর্ম ও জ্ঞানের কর্কশ 
সাধনায় জলিত-কণ্ঠে ভগবানের কৃপাবারির আশায় উর্দীমুখে চাহিয়াছিল, 
'বাসনা-বিদগ্ধ হইয়া জ্ানন্দের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল, ভগবান্‌ সেই সমন 
মন্থুব্যের উদ্ধগতি দানজন্য--.পরমানন্দ দানজন্ত-_পিপাসিতকঠে মধুর প্রেম- 
রসের পূর্ণধার! চালিয়! দিবার জন্ত হলাদিনীশক্তির সহিত রাধাকৃঞ্চরূগে 
ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। জগতের প্রধান ভাব প্রেম,_+সেই প্রেম" 
দান করিতে, প্রেমশিক্ষ। প্রদান করিতে, প্রেমে জগৎকে জাগাইতে 
তগবান্‌ আপনার হ্লাদিনী শক্তির সহিত বুন্দাবনে মাধুর্যের রাসলীল! 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অবতারের উদ্দোশ্তই অপূর্ণ মানবকে গ্রেমের 
আস্বাদন করাইয়া, _-তগবানের ক্ষরিত প্রেমনুধা পান করাইয়! নিবৃত্তির 
গথে লইয়া যাওয়!। আদর্শ ব্যতীত মানব একপদও অগ্রসর হইতে 
পারে না) অপূর্ণ জীর কি কখন পূর্ণনন্দ গ্রুতিষ্ঠা করিতে পারে 
গুণাবৃত গুণময় জীব কি কখন নিগুণ প্রেমের আদর্শ হইতে গারে ৪ 
অপুর্ণজগতে পূর্ণ আর ফে আছে? তাই ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতীর্ণ 
হইক্স ধর্ম সংস্থাপন করিয়। থাকেন | যথা £__ | 

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। 


ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা ততপরো৷ ভবে । 
শ্রমত্ভাগবত, ১০স্কঃ। 
ভগবান্‌ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিকাশার্থ মানুষদেহ আশ্রয় করিয় 


সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,_-যাহ! শ্রবণ করিয়া! ভক্তগণ--মানৰগণ 
তাহা করিতে পারে। সেই ক্রীড়াই ব্রজলীল!। সেই প্রেমলীলার 
রাঁধাই প্রাণ। যেহেতু, রাধিকার চিত্র, ইন্জিয়, দেহ প্রভৃতি সর্বন্থ 
কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিভ এবং তিনি কৃষ্ণের নিজ হলাদিনী শক্কি--রসক্রীড়ার 
পহায়। তিনি স্নেহাদি অষ্টবৃত্তিকে সথীরূপে লঙ্গে করিয়া ব্রদধামে 
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অবতীর্ণ হইরাছিলেন। সুতরাং গোগীভাবসাধনায় রাধাই প্রধান আদর্শ । 

বৃন্দাবন প্রারুতজগতে অগপ্রাকৃত ভূমি। সেখানে সধ্যাদি প্রেমনাধ্য 
ভাৰগুলি মুক্ডিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে । ব্রজলীলায় কিরূপ ভাবে 
এই ভাবগুলির স্ফরণ হইয়ছিল হিন্দুমাত্জেই তাহ! অবগত আছেন। 
লুতরাং সকল ভাবের চিত্র অঙ্কিত করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। 
আনর। রসিক শিরোমণি চত্তীদাসের প্দ1ৰলী হইতে রাধার প্রেমবিলাস 
সংক্ষেপে চিত্রিত করিতেছি । বিপ্রলস্তে অধিরূড় ভাব বশতঃ সম্যোগ- 
স্্ত শ্রন্ৃতি প্রেমবিলাসই বিবর্ভবাদ । এই বিবর্তবিলাসে প্রেমিকার 
অভিসার, বাঁসক সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলন্ধা, কলহান্তরিতা, 
প্রোবিততর্ভুক! ও স্বাধীন ভর্ভকা এই আট প্রকার অবস্থা হয়। রাঁধা- 
প্রেমে এই সকল প্রকার অবস্থারই পূর্ণরূপ বিকাশ হইয়াছিল। 

শ্রীমতী রাধা যখন কুলবধুবূপে আয়ানগৃহে বাস করিতেছিলেন,__ 
ধর্দদ-কর্ম, সাধন-ভজনের বিন্দুমাত্র ধার ধাবেন না, এমন কি আ্াকুষ্ণকে 
পর্য্যন্ত দেখেন নাই,_এমন সময়ে সথীমুখে উীকৃষ্ধের কথা শুনিয়া রাধার- 
হৃদয় উথলিয়! উঠিল, তিনি মৃণালহজে সথীর গলদেশ বেন করিয়! 
বলিলেন,-_ 

সই! কেবা শুনাইল শ্ঠ।ম নাঁম। 
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, 
আকুল করিল মোর প্রাণ। 

কখনও কৃষ্ণের নাম শুনেন নাই, কখনও কৃষ্ণের রূপ দেখেন নাই, 
কেবল সথীর মুখে কষ্চের নাম শুনিয়া এইরূপ ভাবোদ্রেক হইয়াছিল। 

“নাম পরতাপে যাঁর এছন করিল গো, অঙ্গরে পরশে কিবা! হয় ।” 

নাম শুনিয়! অঙ্ম্পর্শসুখের জন্ত ব্যাকুল হুইয়া উঠিলেন। ইহাই 
রাগান্থগ[ভিক্তির প্রধান লক্ষণ । তৎপরে সখিগণের সঙ্গে যমুনায় জল 
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আনিতে--বনে ফুল তুলিতে যাইয়া, নন! ছলে শ্রীকুষ্ককে দর্শন 
করিতে লাগিলেন । মেই অঙ্গের পরশলালস। দিন দিন পরিবঞ্জিত! 
হইতে লাগিল । শ্রকক্চ৪ রাধিকাকে দেখিম্াা, তাহাকে পাইবার 
জন্য পাগল হুইয়। উঠিলেন। ভীহার! কটাক্ষহাগ্াদি হাব্ভাবদ্বারা পরস্পর 
উভয়ে অনুরাঁগের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দুতী প্রেরিত 
হইতে লাগিল; শ্রীরুষ্ণ ছন্মবেশ ধারণ করিয়! নানা ছলে পরম্পর অঙ্গ- 
পরশ-ুখ ভোগ করিলেন। ক্রমশঃ উভন্বে অধৈর্ঘ্য হইয়া পড়িলেন, আর 
মিলন না হইলে চলেনা । স্ৃতরাং স্ক্কেতস্থান নির্দিই হইল; শ্রীরৃষঃ 
বাশরী দ্বার! সক্কেত করিলেই পাঁধ। যাইয়৷ হাজির হইতেন। প্রথমতঃ 
শ্রীকুষ্ণ তাহাদের বসন চুরি করিগা প্রেম(লররাগের পরীক্ষা করিলেন ? সেই 
দিন গভীর রাত্রেঘথন পুথবী অন্ধকারে সমচ্ছন্ন। মানবগণ ঘোর 
নিদ্রান্ন অভিভূর্ত, নেই সময় প্রিযমখিগণেব সঙ্গে রাধা বনমধ্যে প্রবেশ 
করিয়! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাস-ক্রীড়ায় লিপ্ত হইলেন। সেদিন একাধ্য হইতে 
প্রতিনিবৃত্তির জন্ত শ্রুরুষ্ণ, রাধাকে জাতি, কুল, ধর্মের ভয় দেখাইয়। কত 
বুঝাইলেন; কিন্তু রাধা আপন সংকল্প হইতে কিছুতেই বিচাত হইলেন 
না। ম্ুতরাং উভয়ের মিলন হইল । সেই দিন হইতে রাধিকা প্রতাহ 
রাত্রে কুপ্রে নায়িকাবেশে আসির। শয্যাদি ও বন-ফুল-মাল। প্রস্তুত করতঃ 
শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন । কিরূপ ভাবে থাকিতেন ;__ 


হ'কান গাতিয়। ছিল এতক্ষণে 
বধু পথ-পানে ঢাই ; 
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি 
চমকি উঠিপ রাই ॥ 
(বধু এল না ঝলে।) 
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির 


৭--ক 
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সর্থীরে কহিছে, ধনী; 
বাহির ইইয়। দেখলে! দজনী, 
বধুর শবদ গুনি। 
পুন কহে রাই না আসল বধু 
মরমে রহিল ব্যথা, 
তাম্ুলের রাগ মুছি কর দুর 
নন কাজল রেখা । 
সারাটা রজনী কৃষ্ণের অন্য রাধ! জাগিয়া ছিলেন,*-ছিলেন কিন্ত নিজের 
অস্থিত্ব ভুলিয়া সমস্ত বৃত্তি প্রণয়ভাজনে সমাশ্রিত, বাহ্জ্ঞান বিরহিত। 
প্রেমের বাণে জ্ঞানের বালুক। এইরূপে ভাসাইয়া লইয়! গিয়৷ থাকে। 
সমস্ত বৃত্তিগুলিকে একমুখী করিয়! প্রেমিক বধুর আসিবার পথপানে 
চাহিয়াছিলেন,__কিস্ত আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া! গেল,__রান্রি প্রভাভ 
হইল। তবে ত আর আসিবে না, বুঝি তাহার আসা হইল নাঁ। কিন্তু 
মন বুঝে কৈ? প্রতি গত্রবিকম্পনে তাহার পদশব্দ বলিয়া জ্ঞান হুই- 
তেছে,--তাই সথীকে অনুরোধ করিতেছেন_সথি! বাহির হইয়। দেখ, 
বোধ হয় বধু আসিতেছে । শ্রবোধ হয়, বধুর পায়ের শব্ধ শুন! 
যাইতেছে । কিন্তু মুহূর্তে আশ নিরাশার পরিণত হইল । হতাশের 
দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! বলিলেন,_না ন, সে আমিল না। আসিবার 
তার অবসর হয় নাই, আসিতে তাহার মন মরে নাই। কিন্তু তাহার 
নখের জন্ত-_তাঁহার উপভোগের জন্তই ত আমার সাজা গোছ।; যদি 
সেই ন৷ আসিল, তবে এ নকল কেন? অতএব এ সকল ধুইয়া মুছিয়। দূর 
করিয়! দেও। ্‌ 
অচিরে রাধার গুপ্ত প্রণয্নকাহিনী সর্বত্র গ্রকাশ হুইয়। পড়িণ। 
স্বামী, শ্বাশুড়ী, ননন্দ। প্রভৃতি রাধাকে ন।নারূপে যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। 
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রাধার *কলস্কিনী” নাম পড়িয়া গেল। পাড়ার পরিহাসরপিকা রমণীগণ 
নানারূপ শ্লেষবাক্যে মর্শপীড়িত করিতে লাগিল। রাধা শ্যামগ্রেমে 
বিভোর হইয়! সমস্তই অক্রেশে সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্তামের 
নিন্দা শুনিলে অধীর! হুইয়! পড়িতেন। কেহ শ্তামের কাল রং বাকা শরীর 
বা শঠ-কপটতার উল্লেখ কিয়! তাহার সহিত প্রেমের অযোগাত। প্রমাণিত 
করিলে, রাধা তাহাদিগকে তীহার চক্ুদ্বার| শ্যামরূপ দেখিবার জন্য 
অন্্ররোধ করিতেন। অত্য।চার, উতৎপীড়ন, নিন্দা, কলঙ্ক এ সকল 
কিছুতেই রাধার অনুরাগ হাস হইল না,-বিনাশের কারণ থাকিয়াও প্রেম 
বিনষ্ট হইল না; বরং দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ 
রাধার জগনায় কৃষ্ণমূণ্তির ক্ষৃপ্তি হইতে লাগিল। তিনি মেঘ দেখিলে, 
তমাল গাছ দেখিলে কৃষ্ণকে মনে করিয়! বাকুল হইয়া পড়িভেন। বুক 
ফাটিয়া কানা বাহির হইত, তাই 'গুরুজনের ভয়ে ভিজ! কাঠ ঢুলার দিয়। 
ধুমার ছলে ক্রন্দন করিতেন । পবে লঙ্দা, ভয়াদি ৪ দূরীভূত হইল। এই 
সময় রাধিকার 'মআর কোন চিন্তা, অন্য কিছুতে স্থথ, বা অন্ত কোন বস্বর 
আকর্ষণ রাহল না। . 
রাবার কি হলো! অন্তর বাথ! । 


বদিয়! বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো কথ। ॥ 
নদাই ধেয়ানে চ!হে মেন গানে 
না চলে নয়ানর তারা । 
বিরতি আহারে রাড বাঁস পরে 
যেমন যোগিনী পারা! ॥ 
এল|ইয়া ৰেণী কলের গধনি 


দেখয়ে খল্ষে চলি। 
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হসিত বয়নে চাঁহে মেঘ পানে 
কি কহে দুছাত তুলি ॥ 
এক দিঠ করি মযুর মযূরী ঃ 
ক করে নিরীক্ষণে। 
চণ্ীদাস কয় নৰ পরিচয় 
কালিয়া! বধুর সনে। 


রাঁধ! ক্রমশ: যোগিনী--উদানিনী হইয়! উঠিলেন। কৃষ্ণকে মনে 
পড়িলেই তিনি মুচ্ছিতা হইয়। পড়িতেন। 


কালিয় বরণ হিরণ পিধন 
যখন পড়ক়ে মনে। 
মূরছি পওিয়! কাদয়ে ধরিয়। 


সব সখী জনে জনে ॥ 
রাধা শুধু যোগিনী নহেন, তিনি উন্মাদিনী--পাগলিনী হইলেন। 


তরুণ মুরলী করিল পাগলী 
রহিতে নারিশ্ু ঘরে । . 
সবারে বলিয়া বিদায় লইন্ু 


কি করিবে দোমর পরে ॥ 
রাধিকা প্রেমে ক্রন্দনময়ী,_-তাহার পুর্ধবরাগে সুখ নাই, প্রেমে সুখ 
নাই, মিলনে স্থুখ নাই । মিলনেও তিনি আশগ্কামমী__যাতনাময়ী-- 
দহ কোরে ছু কাদে বিচ্ছেদে ভাবিয়া । 
মিণনেও রাধার দেহ বোধ নাই-_ প্রিপ-সম্তোগ-রসাস্বাদ নাই-- 
এ কাপ মন্দিবে আছিল! সুন্দরী 


কা পাহ মর চন্দ । 


প্রেম-ভক্তি ৷ ১০৯ 


তবছু তাহার পরশ না ভেল 
এ বড়ি মরম ধন ॥ 


রাধার প্রেমে কেবলই আক্ুুলতা-_কেবলই মর্ম জালা-_ 


একে কুলবর্তী ধনী তাহে সে অবলা । 
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জাল! ॥ 
অকথন বেয়াধি এ কহ! নাহি যায়। 
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়। 
পায়ে ধরি কীদে চিকুর গড়ি যায়। 
সোনার পুতলি যেন ধুলাতে লোটায়। 


আগ্নেয়গিরি যেমন দ্রবময়ী জাল! প্রসব করে-শ্রীরাধিকার হদয়ও তেমনি, 
পূর্ববরাগে,মলনে,সন্তোগে, রসোদগারে সর্বকালেই এক অনির্বচনীয় অবিছিষ্ন, 
সর্ববিনাশিনী সর্বগ্রা্িনী জাল! উদগীরণ করিয়াছে । তাহার সুখে যন্ত্রণা, 
যন্ত্রণার সুখ, প্রেমে যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় প্রেম ; প্রেমের ধারাই এইরূপ-_ 
সুখের লাগিয়! যে করে পিনীতি 
দুখ যায় তার ঠাই। 
রাধিকার ছুঃখের পীরিতি ; তাই যেন তাহার অবিরত-_ 
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি'। 


জ।লামুখী সম্কুল হিমালয় হইতে পবিত্র মন্দাকিনীর সলিল প্রবাহিত 
হইয়া! জগজ্জনকে যেমন পবিত্র ও গ্রীতল করিয়াছে, তেমনি রাধার প্রেম 
আলামুখী হইতে শত শত ভাব-প্রবাহ ছুটিয়] ভক্তগণকে পবিত্র ও কৃতার্থ 
করিয়াছে। 


প্রেমে গতিদ্বনখ না থাকিলে চরম বিকাশ হয় না, তাই কৃঞ্চপ্রেমে 


১১১৩ প্রেমিক-গুরু | 


চন্জ্রীবলী, রাধার প্রতিবাদিনী। বাধা অভিসারে আসিয়! উৎকহিত চিত্তে 
শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতিক্ষা করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি উদ্বেলিত হৃদয়ে 
কাটিয়াছে,_-ভোঁরে কৃষ্ণ আমিলেন » তিনি অন্ত নায়িকার নিকটঃহুইতে 
আসিতেছেন মনে করিয়া! শ্রীমতী রাগে__ছুঃখে, অভিমানে মুখফিরাইয়া 
বমিলেন। একবার চক্ষু তুলিয়। তাহার বড় সাধের বধুর প্রত্তি চাহিলেন 
না। শ্রীক্চ আপনদোষ স্বীকার করিলেন-_তীহার পা! ধরিয়া সাধিলেন__ 
ক্ষমা চাহিলেন; ধাহার দর্শনাকাজ্ষায় হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি এক-সুখী 
করিয়। সমস্ত রাব্রি জাগিয়াছেন, সেই বধু আপিয়া কাতরে -আকুল ক্রন্দনে 
মানভিক্ষ। চাহিতেছেন ; কিন্তু রাধার দয়! হইল না, তিনি সখিগণকে দিয়া 
ম্তামকে কুঞ্জের বাহির করিয়া দিলেন। শ্যাম চলিয়। যইবামাত্র তিনি 
“বধু, বধু” বলিয়। মৃত্ছিত হইয়! পড়িলেন। সবীরা বহু যত্বে চৈতন্ত 
সম্পাদন করাইলে বলিলেন ১ 


তপ বরত কত করি দিন যামিনী 
যো কান্গকে নাহি পায়। 
হেন অমূলধন মঝু পাদ গড়ায়ল 


কোপে মুঞ্ি ঠেলিনু পায় ॥ 

তখন রাধা শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার রবে রোদন কিতে 
লাগিলেন। সথিগণ পুনরায় শামকে আনিয়! মিলাইলেন। নব ছঃখ 
ভূলিয়। বাঁধা আবার গ্রেম-পাথারে সাতার দিতে লাগিলেন। শ্ামের 
বুকে মাথা রাখিক়া_-নয়নে নয়ন দিয়া কত ক্ষম! চাহিয়া বলিলেন ; বধু 
আমি যে রাগ করি, সে ফেবল তোমার জোরে, আমি অবোধিনী গয়লার 
মেয়ে, তোমার মর্যাদা জানিব কিরূপে? তুমি দয়া কঃরে আমায় ভাল 
বাসিয়াই না আমার মান বাড়াইয়াছ। নতুবা আমাকে পুছে কে? 
ভোমার গর্বে আমার গর্ব, তোমার মানে আমার মান। 


প্রেম ভক্তি । ০) 


তুঁহার গরবে হাম গরবিনী 
তুঁহার'রূপেতে রূপসী রাই। 


এইরূপে নিত্য নূতন প্রেমে বড় সুখে-_বড় আনন্দে রাধার দিন যাইতে 
ছিল। সহসা অক্রুর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুর। লইয়া গেলেন; তিনি 
আসিব বলিয়া আশ! দিয়! গেলেন বটে, কিন্ত আর আমিতে পারিলেন 
ন|। বুন্দাবন শ্মশানে পরিণত হইল, সখীসঙ্গে বনমধ্যে রাধ। লীবন্মা তা 
হইয়| পড়িয়। রহিলেন। অধিকাংশ সময় শ্তাম-প্রেমে বিভোর খাকিতেন। 
সেই সমাধির ভাবে এবং স্বপ্রাবস্থায় শ্তাম-দলমনখ অন্পুভব করিতেন। 
চেতনার সঞ্চার হইলেই বধু বধু শব্ধ করিয়! মর্ভেদী ক্রন্দনে দিগন্ত 
আকুলিত করিয়! তুলিতেন। বুবি সে আকুল ক্রন্দনে পণু-পক্ষী বৃক্ষলত। 
পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হুয়া যাইত। ধৈর্্যলাভ করিলে সে সময় সথীসঙ্গে 
স্টামগ্রসঙ্্রে যাপন করিতেন। এই সময়ের অবস্থা প্রেমিক ভক্ত 
ভীম কৃষ্ণচকমল গোস্বামীর রচিত দুইটা গান হইতে আলোচনা কর! 
যউক। 

যমুনাতীরে কৃষ্ণ বিয়োগিনী উন্মাদিনী রাধিকা, ললিতার গল! ধরিয়] 
বশিষ্ুতছেন, "হায় আমি কি করিলাম, সখি! সে আমার অমূল্য নিধি, 
সেআমার আচলে বাঁধাই ছিল,'আমি অভাগিনী পেয়ে নিধি হারাইলাম। 
সথি, মেকি আমার কম ছুঃখের নিধি! আমিছু:খের সাগর সেচে দে 
নিধি পেয়েছিলাম । আজ সেই দিন আমার মনে পড়িতেছে, সেই লৰ 
অন্ুরাগের দিন !__ 

সথি যখন নব অনুরাগে ইদয়ে লাগিপ দাগে 
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে। 


(যা যা ক'রতে যে হবে গে, মথি আমার বধুয়ার লাগি) 


৮১২ প্রেমিক-গুরু | 


প্রেম করে রাখালের সনে, আমায় ফিরিতে হবে বনে, 
ভূজঙ্গ কন্টক পথ মাঝে ॥ 

(সথি আমায় যেতে যে হবে গো, রাই বলে বাজিলে বান) | 

দথি! যখন কানুর নব অনুরাগ আমার হৃদয়ে নির্শল দাগ দিল, 
ভখন একবার মনে মনে বিচার করিয়! দেখিলাম, আমার বধুর জন্য যাহ! 
যাহ! করিতে হইবে । সেই পাছের কাজগুলি আগেই ভাবিয়! স্থির করিলাম । 
সখি, আমিত সুখের জন্ত শ্যামের সঙ্গে প্রেম করি নাই, যদি সুখের লালসায় 
প্রেম করিতাম, তাহা হইলে রাখালের সঙ্গে প্রেম করিব কেন? আমি 
যেদিন কানুর সহিত প্রেম করিয়াছি, সেই দিন হইতে হঃখকে মাথার 
ভূষণ করিয়াছি। রাখালের সঙ্গে প্রেম করিয়! আমাকে যে বনে বনে 
ফিরিতে হইবে, আমি তখনই তাহা জানিতাম । বন-পথ যে কণ্টকময়, 
বনে যে ভীষণ ভূজঙগ আছে, আধার রজনীতে পথ চপিতে চলিতে যে 
ভূজঙ্গের মাথায় পা দিতে পারি, পঙ্কের খাদে পড়িতে পারি, এ সনকলইত 
আমি জানিতাম। সখি, আমি আরও জানিতাম যে, 'রাই, বলে, বাণী 
বাজিলে আমাকে ষেতেই হবে । ভ্ডাই-_ 

অঙ্গনে ঢালিয়া জল, করিয়। অতি পিছল, 
চলাচল তাহাতে করিতাম। 

(সখি! আমায় চ'লতে যে হবে গে, বধুর লাগি পিছল পথে ) 

সখি! বর্ধার আঁধার রজনীতে যখন মৃষল ধারে বারিবর্ষণ হইবে, 
ঘখন ছুর্দান্ত ঝঞ্জাবাতালে যমুনার হৃদরে প্রবল তরঙ্গ উঠিবে, নিবিড় 
অন্ধকার--বিছ্বাতের বিকটহাসি ভিন্ন আর কোন আলোকের রেখা ও দেখ! 
ধাইবে না, বজ্র বিকট গঞ্জনে যখন পৃথিবী কাপিয়া উঠিবে সেই ছৃর্যো- 
গের রাত্রিতে যদি শুনিতে পাঁই বনের মাঝে আমার নাম ধরিরা বাণী 
বাজিতেছে, তাহ! হইলে আর কি আসি ঘরে থাকিতে পারিব? সেই 


প্রেম-ভক্তি 1 ১১৩ 
ঘোর রজনীতে আমাকে নিরাপদ গৃহাশ্রর ত্যাগ করিয়! বধু ষে পথে ডাকি- 
তেছেন, সেই পথে চলিতে হইবে--এ কথ! যে আমি আগেই ভাবিয়।- 
ছিলাম। তাই আঙ্গিনায় জল ঢালিয়! পিছল করিয়া, সেই পিছল পথে 
চলিতে শিখিতাম ; যেন আধার রাতিতে বর্ষ।র পিছলে পথ চলিতে 
পদন্থণিত হইয়। পড়িয়] ন। যাই। তাই সথি__ 

হইলে আধার রাতি পথ মাঝে কাঁটাপাতি 
গতাগতি করিম শিখিতাম ॥ 
( লদাই আমায় ফিরতে যে হবে গে, কত কণ্টক কানন মাঝে) 
এনে বিষ-বৈদ্তগণে বসি*য় নির্জন স্থানে 
তম্্বমন্ত্র শিখেছিলাম কত 
(ভূজঙগ দমন লাগি গো) 
সধি! আমার এই কৃষ্কপ্রেমের কত না শক্র, বধুর উদ্দেশে চলিবার 
পথে তাহার! ভূজঙ্গরূপ ধরিয়া থাকে। কিজানি, কোন মুযোগে দংশন 
করিবে, বিষে জর জর হইয়। অঙ্গ অচল হইলে আরতো! আমি গ্রাণনাথের 
আহ্বানে যাইতে পারিব না । তাই বিষবৈদ্তগণকে ডাকিয়। নির্জনস্থানে 
কত সাধন! করিয়া! ভুজঙ্গ দমনের তন্ত্রমন্ত্র অভ্যাদ করিয়াছিলাম। কিস্তু-_- 
বধুর লাগি কৈলাম বত, এক মুখে কহিব কত, 
হতবিধি সব কৈল হত ॥ 
(হাক্স! সে সব বৃথা যে হ'ল গো, সথি আমার করম দোষে) 
বধুর অন্ত আমি কি করিয়াছি, কিইব। না করিয়াছি, কিন্ত তবু আমার 
কর্ণা-দোষে লকলই বিফল হইল। হৃতবিধি আমার এত দয়োজনহৃত করিল। 
আবার ক্ষণ পরেই ,বলিয়! উঠিলেন,-__- 
না! ন! সখি, এ আমার পাগলের প্রলাপ । বধুর জন্য আমি ষে এত- 


দুঃখ সহিয়াছি, সেকি আমার ছুঃখ? সেযদি দুঃখ হইবে, তবে জগতে 
টা ৬ 
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ক্ুখই বা কি আছে? সে ছঃখ যে আমার বধুর হন্ত, আমি সে হঃখ-রদ্ধকে 
হার করিয়া গলায় পরিয়াছি। লখি !__ 
ধুর সরস পরশ লালনে 
(যখন) যাইতাম নিকুপ্র নিবাসে, 
তখন চরণে বেড়িত বিষধর কত, স্ুপুর হইত জ্ঞান গে! 
সে দুঃখ জানি নাই বধুর সুখে, 
সদ! ভাসিভাম সুখে, নিশি দিন, 
গেছে সেই একদিন আর এই একদিন, অভাগিনী রাঁধার। 
( এখন ) বিনে সে ত্রিভঙ্গ, শ্রী অঙ্গের সঙ্গ; 
ভূষণ ভুজঙ্গ মান গে! ॥ 
যখন বধুর পরশ-লালসায় কুপ্র-পথে চলিতাম, তখন কি গথের দিকে 
চাহিয়! দেখিতাঁম? তখন কত, কাল-ঘশী আমার চরণ বেড়িয়। ধরিত, 
তাহাদের আমি মুপুর বলিয়া! মনে করিতাম। 
আমি আঁসিতাম বাঁশীর টানে, তখন কেবা চাইত পথ পানে। 
প্রাণ বধুর সহিত তিল আধ বাবধানও যে আমার সহিত না । 
'আবার-_ 
একদিন কুপ্ডে মিলনে দেহার, গলে ছিল আমার লীলমণি হাত্ু। 
বিচ্ছেদ ভয়ে ত্যজিয়ে সে হীর, আমি তুলে নিলাম শ্টামচন্ত্র হার ॥ 
সথি! যে মণিহার আমার আর আমার প্রাণকান্তের হদয়ে হদয়ে 
মিলনের ব্যাঘাত করে, সে হারে আমার কাঁজ কি? বিশেষতঃ__ 
যে অন্তরে প'রেছে স্টাম-প্রেমের হার, তার কি কাজ আঁর,_- 
তার কি কাজ আর, মণিমুক্তা হেমের হার ? 
তবে এসব হার ক'রতেন যে ব্যবহার, 
তখন এই হার ছিল, বধুর সুখের উপহার ॥ 


॥ 


৫প্রয-ভক্ভি । ১১৫ 
মখি! আমি আমার সেই *প্রাপতরত্ব'+ হারাইর়[ছি, জীবনে আর সেই 
রত্বত পেলাম না -_- 


এখন পরণামের হার হরিনামের হার 
ত্বরা পর তোর। অঙ্গে সই।. 
আম পবিয়ে সে হার মরিক়ে তাহার 


চরণ যুগলে পুনঃ দ।সী হই ॥. 


বিরহামিতে রাধার প্রেম কধিত সোনার ন্তায় হইয়াছিপ। মিলনে 
যাহা ঢাক! ছিল, বিরহ্থে তাহ প্রকাশিত হইল। আর' তাহার মান 
নাই, গর্ব নাই, সুখ নাই, দেহ বিফল, বুঝি গ্রাণও বিফল। সকল 
প্রেমিকারই এই কথ! মনে হয়, 


প্রিয়েযু সৌভাগ্যফল৷ হি চারুতা ॥ 


তাহার শরীরের সৌনদর্য্য_-তীাহার ভরাযৌবন যদি প্রিরসংভূক্ত ন! 
হইল, তাহা! হইলে তাহা বিফল । মুহূর্তে মৃত্যু কখলিত হুইয়াও রাধা, 
শামনুনরের উপরে রাগ করিতে পারেন নাই। শ্ীকষ্খ যদি গ্রাসে 
যাইক়। দুঃখে থাকিতেন, তবে কথ! ছিল না । কিন্ত তিনিত তথায় রাজ! 
হইয়া--মহ্ষী লইয়া পরম সুখে কাঁল কাটাইতেছেন। অথচ একটা 
মুখের কথ বিয়াও সাত্বন! করিতে আইসেন না, একটা লোক পাঠাইস্গ। 
তত্ব করেন ন।। তিনি রাল্রা, ইচ্ছা করিলে সব করতে পারেন, তবু 
করেন না কেন? ভুলিয়! গিয়াছেন,-ষে রীধাকে সর্বদা হম়াক্স রাখিয়া 
নয়নের প্রহর! দিতেন, তিনি শ্বামী, ঘর, কলঙ্ক, নিন্দা, কুল, মান তুচ্ছ 
করিয়! যে শ্ামের প্রেমে ঝাপ দিলেন, সে আদি অক্রেশে রাধাকে 
তুলিয়। অন্ত নারীর সঙ্গে কত রঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন। এত ঘ্বা 
--এত তাচ্ছিল্য--এত হেলা কোন্‌ প্রেমিকা সহ্য করিবে? সাধারণ 
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রঙ্ণী হইলে ফাঁটিয়! মরিত ; কিন্তু রাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বলিয়াই 
ক্জ-বিরহ্‌-বাড়বানলে কোনরূপে প্রাণ রক্ষ। করিয়াছিলেন । 

কৃষ্ণ মুখে তিনি ঈর্ষা না করিয়। বলিতেছেন ;-- 11 

যুগ যুগ জীবসু বসমু লখ কোল । 
হমর অভ|গ হুনক কোন দোষ ॥ 

সে যেখানে ইচ্ছ। থাকুক, লখবর্ষ স্থথে জীবিত থাকুক, আমার অভাগ্য 
তাহার দোষকি? অদেষ পরিত্যক্ত রাঁধার কি নিঃশ্বার্থ-প্রেম! রাধার 
সে সময়ের অবস্থা দেখিয়া বুঝি পাষাণও গলিয়াছিল, তবু তিনি শ্রীষের 
উপর রাগ করেন নাই; বরং কেহ নিন্দা করিলে সহা করিতে পারিতেন 
না। এই সময় মহ।ভাবে রাধা আত্মহায়! থাকিতেন, অষ্ট সাত্বিক ভাব 
উদ্দীপ্ত অবস্থায় অনুভাব হইত। কখনও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া রোম- 
কৃপগুলি শিমুল কাটার মত দেখাইত,_-কখনও নীতের প্রভাবে থর থরি 
কীাপিতেন, আবার মুহূর্তে এরূপ তাপ বুদ্ধি হইত যে, নব কিশলয়দল ও 
সে তাপে শুকাইয়। যাইত । শরীরের গ্রন্থি গুল এলাইয়। পড়িত-_চক্ষুদিয়! 
পিচ.কারীর মত অশ্রজল ছুটিত। ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ যাইতেস,--নিংশ্বাস 
ও বুফেরম্পন্দন রহিত হুইয়৷ মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকিতেন। সথিগণ 
কর্ণমূপে অনবরত কৃষ্ণনাম গুনাইলে, চৈতন্তপ্রাপ্তিমাত্ে হুত্ঙ্কার করির! 
উঠিতেন। ধাহাকে না ধরিলে উঠিয়া বসিতে পাঁরিতেন নাঁ, সেই রাধিকা! 
ভাবাবেশে সময় সময় মিংহীর হার কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইতেন। ক্রমশঃ 
তিনি আপন ভুলির! দিধ্যোম্মাদ লাভ করিয়াছিলেন; তাহার বিশ্বময় 
কৃষক্ষ্তি ও কৃষ্ণান্থুতব আসির়াছিল/_তিনি আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে 
প্রিরতমের অন্তিত্বে নিমজ্দিত করিয়! কৃষ্ণ-তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
অবশেষে শতবৎসর পরে প্রভামের মহাষভে কৃষ্ণ অঙ্গে মিলিত হ্ইয়! 
স্থ-স্বরূপে লীগ হই! গেলেন । 


প্রেম-ভক্তি। ১১৭ 

এই রাধাই গোপীভাবনি্ঠ প্রেমময়-শ্বভাবলু্ধ ভক্তের একমাত্র 
আদর্শ। জীবকে এই আদর্শ দেখাইয়! প্রেমভক্কির পথে পুর্ণানন্দ 
প্রদানের জন্যই ব্রজলীল1--ভগবানের প্রাধারুষ” অবতার । অতএৰ 
ব্র্লীল! কা রাধাকুষ্ছের রতিরস কদর্ধ্য ব| ঘ্বণ্য নহে। ভগবান্‌ স্ব-স্বনধ- 
পেই রমমাণ; তাই তাহার নাম আত্মারাম ঈশ্বর। সেই রম্ণ লীলাই. 
ব্রত্ণপীলা। জীব আর শক্তি লইয়া! তাহার সকল। জীব আর শক্তি. 
ন। থাকিলে তিনি নিগুণ,এনিক্ষিয। জীব যখন সাধন বলে--নিষ্কাম 
তাবে প্রর্ত্তির বাহুবদ্ধন হইতে মুক্ত হইয়! ভগবান্কে আত্মসমর্পণ করেন, 
--তখন ভগবানের স্বরূপ-শক্তি গ্রাণ্ড হন। কিন্তু জীব তখন নিষ্কাম--. 
সে তখন শক্তি লইয়! কি করিবে 2 তাহার কামন। গিয়াছে, _কর্ম ণিয়াছে, 
শক্তির তাহার প্রয়োজন কি? তাই জীন সে শক্তি তাহাকেই প্রতার্পণ, 
করে। সেশক্তি নিজশক্তি বলিয়।__-আনন্দময়ী হলাদিনীশক্তি বলিয়া, 
ভগবান্‌ তাহ! গ্রহণ করিক্ন। মধুরভাবে আলিঙ্গন করতঃ মিলিত হয়েন। 
এইরূপ ভগবান্‌ ও ভক্কের ম্বরূপগত অভেদ্দাত্বক মিলনের নাম রমণ ১ 
যোগীর ইহাই সমাধি। ভগবান্‌ তক্তের সহিত রমণ করিবেন? ভক্তও 
ভগবানের সহিত রমণ করিবেন। এ রমণ বা মিলন পরস্পরের ইচ্ছায়, 
নহে, স্বাভাবিক। ত্রগবান্‌ এই প্রকারে যেনিজশক্রি ব| প্রকৃতির সহিত 
রমণ করেন,--এ রমণ মায়িকূজগতের কেহ জানিতে পারেনা, ইহাই 
্রথ্ধের অমানুষী গুঢ়লীল1। এই স্বরূপ শির শীর্ষস্থানীয়া হলাদিনীশক্তি, 
---+সেই আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী ভগবানকে আনন্দাস্বাদন করাইয়া! 
থাকেন। হ্লাদিনীশক্তিদ্বারায় ভক্ষের পোষণ হয়, তঞ্জন্ত তাহা অপন্ধ. 
নাম গোপী। গ্রীমতী রাধাই গোপীকুলশিরোমণি, তাই রাধার প্রেমও. 
সাধ্যের শিরোমণি । নিররচ্ছিন্ন আনন্দদারিনী হস।দিনীশক্তি রাধার সহিত, 
পরনপুকুঘ শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন, ভাই রমণ বা রাসকীড়। নাষে অভিহিত ।, 
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ভাই গোপীভাবের সাধনায় শুঙ্গার রসকে মধ্যগত করতঃ প্রেমিক-প্রেমিকা 
উভয়ের চিত্ত দ্রবীভত হুইয়! সন্ভোগ-মিলন' সংঘটিত হয়, তাহাতে সমস্ত 
প্রকার ভেদ-ত্রম দুরীভূত হইয়। যায়; তাহাতেই কখনও শীষ রাধার 
ভাবে বিভোর হইয়! রাধা-প্রকৃতি অবলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন, 
কখনও ব। রাধিকা, শ্রীকষেের শ্বরূপাচরণ করিয়! লীলানন্দ-সুখ অন্কুভৰ 
করিয়া! থাকেন। ইহারই নাম বিবর্তবিলাস। ভক্তাবতার গৌরাঙ্গদেবে. 
এইভাব সম্যক প্রকাশিত হইয়াছিল । 

রাধা-কৃষ্ণচলীলায় জীব গ্রেমভক্তির আদর্শ পাইল বটে, কিন্তু কিরূপ 
সাধনায় তহ। লাভ হইবে, তাহা জানিতে পারিল ন।। সুতরাং তাহাদের 
প্রেম-রসের পিপাসা মিটিল না । জয়দেব, চণ্ভীদাঁস গ্রভৃতি দু'চারিজন 
ভক্ত ভগবং-কৃপার প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেও, সাধারণ জীব লে 
গু উপায় জানিল না। কাজেই সাধনার আদর্শ-জন্ত ভগবানকে আব!র 
অবতীর্ণ হইতে হইল। পৃর্ণ ভগবান্‌ ব্যতীত অপূর্ণজীবকে কে আর সে 
শিক্ষা! দিবে? তাই শ্রীকুষ্ণ ঝলিয়ছেন,_- 


যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ততরদেবেতরো জনঃ। 


সৎ প্রমাণং কুরুতে লোকক্তদনুবর্ততে ॥ 
ীমন্তগবদগীতা, ৩২১ । 


সমাজের শ্রেষ্ট লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, সাধারণ লোকও 
তাহার অনুসরণ করে। তাই ভগবানের কোনও কর ন! থাকিলেও 
“আঁপনি করিয়। কমন জীবেরে শিখার” মন্য্যদেহু ধারণ করি! নিজে কণ্ম- 
আচরণের দ্বার! জীবশিক্ষ] দিয়া থাকেন। রাধাকুঞ্চের আদর্শে প্রেমভকি 
লাভের জন্য যখন জীবগণ ব্যাকুল হইয়! উঠিল, তখন দন্নার সাগর ভগবান্‌ 
রাঁধাজবে অর্থাৎ হলাদিনী শক্তিতে কম্গগ্রাণিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্নরূপে 


প্রেম ভক্তি! ১১১১ 


নৰ্্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তাই বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের লোকের! বলিয়। 
থাকেন যে, রাধাক্চ একদেছে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন,_গৌরাঙ্গের বাহিরে 
রাঁধ1, অগ্থর্‌ কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণই রাধাডাব-কান্তিতে আচ্ছাদিত হইয় 
গৌরাঙগর্বগে অবতীর্ঘ হুইয়াছেন। এ তত্ব শান্ত্র-পঞ্জিতের বোধগম্য না 
হইলেও সাধন-পঙিতের বুঝিতে বিলম্ব হইবেনা । 


রাধাকুষ্ঃপ্রণয়বিকৃতিহলদিনীশক্তিরম্মা__ 
একাত্মনাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যংপ্রকট মধুনাতদ্ৰযখ্ৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতিস্ববলিতং নৌমি রুষ্ণম্বরূপম্‌ | 
ললিত-মাধব । 
শ্রীরাধাকুষণ এক আত্মা হুইয়াও দ্বাপরেজ্প শেষে ভিন্ন ভিন্ন সূর্তিতে 
আ'বিভু তি হইয়! ছিলেন, পরে সেই উভগ়ন মূর্তিই পুনরায় একতা লাভে 
কলির প্রথমসন্ধ্যায় প্রকটিত হইয়! চৈতন্য নামক রাঁধাভাবহ্যুতিস্থবলিত কৃষ্ণ- 
স্বরূপে প্রেমরদ আন্বাদ করিয়াছিলেন । কারণ এই যে, রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই 
জড় গ্লীতিঘোগি--চিদঘন-মুর্তি ; সুতরাং উভয় স্বর্বপেরই প্রায়ই একবিধ 
উপাদান, কেবল কান্ত ও ভাব মাত্র বিভিন্ন। এই হেতু লীলা অস্তে রাধ! 
কৃষের স্বরূপের মহামিলনে তাহাদিগের কেবল কান্তি ও ভাবেরই পরি- 
বর্তন সঙ্গত, নতুষা অন্য কোনযূপ অবস্থান্তর সম্ভবপর নহে ; পক্ষান্তরে 
শক্তি অপেক্ষা! শক্তিমানের প্রাধান্ত বশতঃ উভয়ের সন্সিলনে ক্ৃষ্ণন্বরূপই 
রাঁধাভাবছ্যতিস্বলিত হইয়াছেন, কিন্তু রাধাস্বরূপ কৃষ্ণভাবহ্যতিস্থবলিত 
হন নাই। দ্রগভুন্ত গোড়া ও গর্বিত শান্্রপগ্ডিভে গৌরাঙ্গ লই! 
বড়ই আন্দে।লন-আলোচনা করে। গৌরাঙ্গদেবকে অবতার স্বীকার 
করিলেও রাধাকষ্মিলনে গৌর হইয়াছে,__রাঁধাভাবকাস্তিতে কৃষ-অগ 


১২০ ও ৃ প্রেমিক-গুরু। 


আচ্ছা দিত .হইয়াছে, শান্্-পর্ডিত একথা স্বীকার করেনা; অর্থাৎ 
বুঝিতে পারেনা । আবার গৌড়ামীর মুঢৃতার, জ্ঞান আচ্ছন্ন হওয়ায় 
গড়া গৌর-ভক্ত এ তন্ব বুঝাইতে পারেন!,_-উপরন্থ বাজে কথায় 
বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিয়৷ বসে। কিন্তু যোগী, জ্ঞানী বা সাধকগণের 
এ তত্ত্ব বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না । 

ভগবান্‌ রাধাৰৃষ্ণ অবতারে ঘে তন্ব বিকাশ করিয়াছিলেন, সেই সাধ্য- 
তত্ত্বের সাধন-প্রণালী গৌরাঙ্গঅবতারে প্রচারিত হইয়াছিল। রাধাক- 
ভন্ব_সাধ্য অর্থাৎ ভগবানের ভাব; আর গৌরাঙ্গ তত্ব--সাধন! অর্থাৎ 
ভকের ভাব। বুতরাং যিনি ভগবস্ভাবে রাধাকৃষ্ণলীল! করিয়াছিলেন, 
তিনিই তল্লভাবে সেই লীলারপ-মাধুর্য আন্বাদন করিয়া জীবকে সেই 
পথ দেখাইয়। দিয়াছেন । ইহাই বাধার ও গৌরাঙ্গ অবতারের বিভি- 
গ্তা, নতুব! তঁহাদিগের উপাদানগত কোনও পার্থক্য নাই। ইহাই 
বৈষ্ণবীয় দর্শনের অচিন্ত্য ভেদাভেদ-তত্ব | 

ভগবানের হনাদিনী-শকিই রাধা) সুতরাং শক্তিমান শ্রীকস্ের সহিত 
পতি শ্রীরাধার বস্তগত কোন পার্থক্য নাই। যথা £-- 


শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিতেদঃ কথঞ্চন। 
ৃ শতি।, 

যেক্পপ মুগমদ ও ভাঁহাঁর গন্ধে শুণগত কোন পার্থক্য নাই এবং অগ্রি 
ও তাহার জালাতে রূপগত কোন পার্থক্য নাই। সেইরূপ কৃষ্ণ ও রাধার 
দ্বপ-গুণগত কোন 'প্রভেদ নাই ; ন্ুতর়াং তাহার! সর্বদা অভিন্ন ও এক- 
 দুস্ধি। শজিই জীব ও জগতের কারণ, সুতরাং জীব ও জগৎ কার্ধ্য। 
কার্ধ্য কারণে লয় হইবে, আবার কারণ" ব্রদ্ধে বিলীন হয়। তাই 
জ্ঞনবাঁদী সন্গ্যাসিগণের অধ্বৈতততৃই চরম লক্ষ্য । তাহারা জীব-জগতের 


প্রেম-ভক্তি ৷ ১২১ 


ধার ধারেন ন।। কিন্তু ভক্তগণ, লীলারস আদ্বাদে লুন্ধ বলিরা লীলা 
অর্থাৎ ীব ও জগৎ অগ্রাহ্য করিতে পাবেন ন!; কাজেই ভেদভাঁবও 
রক্ষ! করিতে হয়। কিন্তু তদীগ্ন শক্তি বা শক্তির কার্য জীব-জগৎ 
ভিন্নবৎ প্রতীম্বমান হইলেও বস্তুত তীঙ্। হইতে অভিন্ন । তবে এই 
অভেদ যেমন অচিস্তা, তেমনই ভেদ-প্রহীতি9 অনিন্তনীগ্স ; অগ্ঠান্ত দর্শন 
হইতে বৈষ্ণব-দর্শনের ইহাই বিশিইতা ; গোঁড়া ভক্ত এই কারণ ও উদ্দেপ্ঠ 
ন| বুঝিয়। অগ্ঠান্ত বৈদান্তিক-মতের নিন্দা করিয়া নিজেদের মতের প্রাধান্ত 
প্রতিপন্ন করে। আপন আপন লক্ষ্যকে স্পকপে প্রকাশিত করাই 
বিচার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । সুতরাং পেই উদ্দেশ্য লইয়। সম্প্রদা়ভেদে 
বেদান্ত্ের ভাষ্য ও টীকা! রচিত হয়। তাই, ভক্ত-নৈদান্তিক বলেন, 
তগবান্‌ হইতে তদীয় শক্তির ভেদকণ্রুনাও যেণন আমাদের সামর্থ্যাতীত, 
অভেদ কল্পনাও তেমনি আমাদের সামর্থ্াাতীভ | অগবা ভেদাভেদবাদ 
অবণ্তই স্বীকাধ্য । শক্তি ৪ শক্তিমান অভিন্ন হইলে সেই ভেদ আঅচিস্থা, 
সেই অভেদও অচিন্তা( অর্থাত স্পইটরপ উহার বিকন্পন। অসস্তব--, 
উহ চিন্তার আয়ত্ত নহে) মেই জগ্ত এই ভেদ!ভেদ অচিগ্ত্য। 

গৌবাঙ্গদেব অভেদতহ আর বাধাকুক ভেদতত্ব ; সাধনায় গৌরাঙ্গ ত্ 
লাভ করিয়া রাঁধাকৃষ্ের অদমোদ্ধলীলা-রসনাধুর্ধা আস্বাদন করাই প্রেমিক 
তক্তের চরমলগ্ষ্য। ইহাই সুনিশ্র সাপাবধি। তাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
অঠিস্ত্যভেদাঁভেদ মতই বেদান্ত হইতে গ্রহণ করিরছেন। ক্ুতরাং 
তাহাদের নতে সাধনার অন্বৈততন্ব অর্থাৎ গৌরাঙ্গ পাভ করিয়া ভেদ- 
তত্বের অর্থাৎ রাধাকৃঞ্চের লীলা-রস মাধুধ্য আস্বাদন করাই পঞ্চম পুরুষার্থ। 
(করণে গৌপাঙ্গত্ব অর্থাহ প্রেমময় স্থভাব পভ করিয়া বাধারুঞ্জের লীলা- 
রস আদ্দাদন পূর্বক পূর্ণানন্দের অধিকারী তওয়। বার, পরের প্রবন্ধে 
তাহাই বর্ণিত হইয়াছে । 

সি 





রমতত্তব ও সাধ্য-নাধন। 


77292) 


রাধাকৃষ্ণই রলতব,--ম্বৃতরাং জীবের ইহাই সাধ্য? যে দাধনাবলগ 
করিয়! রাঁধাকৃষ্জের রস-রতি জ্ঞান হয়, তাহাই সাধ্য-সাদন | 


রসের পিপামা জীবের প্রাণে প্রাণে । কেবল জীব কেন,--কুম্তুম 
ফুটিয়! রূপে-রমে ফাঁটিতে থাকে? বৃক্ষের নবীন শ্াম-পত্র-কুঙ্জে রূপ আর 
রম। পৃথিবীময় রূপ আর রসের বিচিত্র্যলীলা.| স্বর্গ, মর্ত্য এই রূপ 
আর রসের অচ্ছেগ্ঘ বন্ধনে বাঁধা। কোকিলের সুর এই রূপ আর 
রসের পঞ্চম, শিশির রূপ-রসের অশ্রু, মলয়ানিল দেই বূপ-রসের নিগ্বশ্থাস, 
নৈশগগনে দিগন্তব্যাপী সঙ্গীতময় মাধুধ্য--সেই রূপ আর রসের জীবন্ত 
মর্ড/লীল৷। রূপ শক্তিক্রীড়।__রসের সুখের নামান্তর। কাজেই তত্ব- 
বিদের বিশ্লেষণ--ধার্মিকের প্রাণের অনুসন্ধান এ শক্তি আর রসের দিকে । 
কেনন।। ব্রদ্মই রলম্বরূপ | যথা £_ 


রসো বৈ সং। 
আতি। 


রল তিনি) তিলি কে ?--খধিরা বলেন, “্ঘতে। বাচো নিবর্তনে 
অপ্রাপ্য মলসাসহ।” যিনি বাকা ও মনের অগোঁচর, তিনি বঙ্গ তক্ষই 
আনন্দামৃতরূপ রস। এই রস আ।দ্বাদনার্থই ভগবানের স্থষ্টিকার্ধ্য ;_-জীব 
মেই বাসনাবিদগ্ধ হইয়া, রসের পিপানু হইয়া, ঘুরিয়া মরিতেছে। গোগী- 
তাবের লাধনায় সেই রস-রতি জ্ঞান হয়,-হৃদয়ে তাহার প্রকাশ গায়। 
তগবানের যে রসগ্রাপ্তি কামনা, সেই রদ পূর্ণভাবে রাঁধায় বিরাঁজিত 7;-- 
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নি 


নুতরাং রসের বিকাশ রাধাতত্বে। রাধার সহিত শ্রীুষ্ণের যে ব্রঙ্লীলা 
তাহাই রসের আশ্রয় বা রস-সাধনা । 

রাধ। আর কৃষ্ণ একই আত্মা; জীবকে রলতত্ব আস্বাদন কর]ইতে 
বজধামে উভয় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই রাধারুষ্জ আত্মন্বরূপে 
অর্থাৎ আত্মারূপে প্রতি জীবহুদরে 'ধিষ্টিত আছেন। তাই জীব সেই 
আনন্দ বা সুখের অন্বেষণে জলত্রান্তমূগের মরীচিকায় ছুটিয়া বাঁওয়ার স্ায় 
_এই সংসার-মরু-ভূ-থণ্ডে এত ব্যর্থ ছুটাছুটি করিয়া থাকে । কিন্তু 
অপূর্ণ ্গগতে পূর্ণ সখের আশা! করা বিড়ম্বনা ॥ মাঁযা-মুগ্ধ জীব জানিতে 
পরে ন! যে, পুর্ণানন্দ__পূর্ণস্থ যে তাহার আত্মায় অবস্থিত। মুগ যেরূপ 
আপন নাভিস্থিত কস্তরির গন্ধে উদ্ভান্ত হইয়া বনমধ্যে ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়। 
বেড়ায়, তন্রপ জীবও আনন্দের অনুভূতিতে গাথিব বিষয়ে প্রধাবিত 
হইর1 বেড়াইতেছে। জন্মজন্মাম্তরের সুকৃতি বশতঃ এবং সাবুশাস্ত্রের কপার 
জীব যথন জানতে পারে যে, তাঁহার চির আকাক্কিত পদার্থ তাহার- 
আক্মাতেই অবস্থিত, তখন বিষয়-বৈরাগা উপস্থিত হয়, সে তথন আম্মানু 
সন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনন্তর আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করির।, আত্মায় 
রাঁধারুষ্ণতন্বের বিকাঁশ করিতে পারিলেই পুর্ণরস ৪ আনন্দের অধিকারী 
হওয়া যায় । তাহা সাধন সাপেক্ষ । জগতে অন্তি সামান্ত একটী তত্বেব 
অনুসন্ধান করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবপায়ের গ্রয়োজন। কিন্তু ভারতের 
মুবর্ণযুগে দেবকল্প খধিগণ যোগের নুমহান্‌ পর্বতশুঙ্গে অধিরোহণ পুব্বক 
জ্ঞনের দ্বীপৃ-বস্ি- প্রজ্বালিত করিয়। লইয়া যে সন্ধান করিয়াছিলেন, 
তাহাদের কথিত শাস্ত্রের আশ্রয়ে আমর! এখনও সে তত্বের অনুসন্ধান 
প্রাপ্থ হই। কিন্তু তাহাতেও কিঞ্চিৎ সাধনা-সপেক্ষ,-সেই সাধন! কি 
প্রকারে করিতে হয়, কি প্রকারে শক্তিনানের শর্জিকে সহজে আয়ত্ত করা 
বায়, কি প্রকারে প্রকৃতির বাসনা বাছুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, 
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আর কি প্রকারে রসের তত্ব সম্যক অবগত হইয়া রসের ভাগ-নিঃন্যত 
দরধারায় জপিত-ক জীবের প্রাণ শ্ুশীতল হয়,--তাহার সাধনত তত 
যুগাবতার'মহাগ্রত্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেৰ ও তাহার তক্তগণ কর্তৃক প্রচারিত 
হইয়াছে । 

যে পর্যন্ত জীব আম্মতন্ব ভুলিয়। প্রাকৃত-বিষন্ণ ভোগে আসক্ত থাকে, 
মায়ার গম্মোইনমস্ত্রে ভুলিয়া ভবের হাটে ছুটিয়া বেড়ার, দে পধ্যস্ত তাহার 
বদ্ধাবস্থা,-লুতরা* 'বাভাকে ধদ্ধপ বলা যাইতে পারে। তৎপরে ভগ- 
বানের কৃপায় আমুতত্ব গপরিজ্ঞাত হুইসা জীব রসানুনন্ধানে নিযুক্ত হয়। 
প্রথমতঃ মায়ায় হইতে চেষ্টা করিয়া শেব রসসংপ্রাপ্তি পধ্যজ্ত জীবের যে 
সাধনা, সেই অবস্থাতে মাধকগণ হিন্ুু খবিগণ কর্তৃক-_- 


“শাক্ত ও বৈষব” 


এই 9ই নামে অভিহিত হইয়াছেন । কিন্ত আমাদের দেশে শান্তও বৈষ্বে 


ফি 


হত 


বহুদিন ফানৎ বিবাদ িসহ্থদ, ঘন্দ-কোঙ্াহল হইয়াছে ও ভইতেছে। উভর়- 
বাদীই আপন ন্সাপন মতের প্রধান্ত সংস্থাপনজন্য বছু ঘুপ্দি-গুমাণ দেখাইয়া- 
ছেন। শাজগণ বলেন, “শকিক্ঞানং বিনা দেবি নুত্তিহ্াস্তার কল্পুতে? 
অর্থ।ৎ শক্তি-জ্ঞ!ন ভিন্ন ঘুক্তির আশা ভাত জনক ও নুথা। আবার বৈষ্ঃব- 
গণ শাস্্-গ্রমাণ দ্বারা দেখাইদেন যে, বৈধুবই একনাতর মুক্তির অধিকাগী। 
পৃথিবীর নানাদেশে নানাসম্প্রবার আপন আপন ধণ্মাভাবে বিভোর রহিক্জাছে, 
ছুঃখের বিষয্ব তাহারা বৈধ কিখ। শান্ত না হইলে মুক্তি লাভ করিতে 
পারিবে না) নিরপেক্ষ ব্যজ্িমাজেই বোধ হন সাম্প্রদায়িক গৌড়দিগের 
এইরূপ প্রগ্পোক্জি শুনিয়া হাগ্ত সম্ধরণ কগিতে পারিবেন না। পরিধির 
সকলস্থান হইতে বুদ্ধের কেন্দ্র যে মমদুরবন্তী-ষতমত, ভত পথ--গ্রত্যে ক 
তিনি না পাসাক কিক ব্য তাহা কি প্রকারে জানিবে ? 


চা শা রর মি 
বা,লাগি মম) $ 


চা 
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তাই জগতের ধর্মসম্প্রদায়ে পরস্পর বিদ্বে-কোলাহল। নতুবা গ্র$ৃত 
সাধুর নিকট কোন হিংসাদ্বেষ নাই ; তাহার! জানেন, যে কোন মতের 
চরমসাধনায় সকলে একই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবে । সুতরাং বৈয়াকরণিক 
অথানুলরে শাক্ত বা বৈষ্ণব, শক্তি-উপাঁসক বা! বিষু-উপাসক হুইতে পারে, 
কিন্ত প্রকৃত মন্ম তাহা নহে ; উহ! ধর্মের স!ধনা-পথেরই শুরবিভাগ মাত্র । 
জীব যত দিন মায়ার অধীন থাকে, _রূপ, রস, গন্ধ, শব্ধ স্পর্শে মোহিত হয়, 
--বাঁসনা-কামনার দাস ভইয়া থাকে, ততদিন সে বন্ধ। সেই বদ্ধদীৰ 
সাধুশাস্ত্রের কপায় উদ্ধ হইয়া বখন প্রকৃতির বাহুমুক্ত হইবার জন্ত সাধন 
করে, তখন সে শাক্ত ; আর যখন মার়ামুস্ত ভুইয়া আত্মার অসমোর্থ 
প্রেম-রস-মাধুর্ধা আস্বাদন করে, তথন সে সৈষ্ব। অতএব সাধক, শক্কি 
বা বিষুর,াহারই উপাসক হউন না কেন, সাধনার স্তরভেদে শাক্ত- 
বৈষ্ণৰ নামে অভিষ্ত হইবে। এইরূপ যে মঞ্ত্রেই উপাসনা কর! হউক ন! 
কেন, জীব যে কোন অম্প্রদায়তুক্র হউক না কেন, সাধনার স্তর ভেদে-_ 
শাক্তাদি নামে অভি হিত হয়। শিবের দুষ্টাস্তে আমরা এই বিষয়টা পরিস্ফুট 
করিতে চেষ্টা করিব। 

শিব যখন দাক্ষাযণীকে বিবাহ করিয়! সংসার করিতেছিলেন, তখন 
তিনি বদ্ধ জীব মাত্র । তৎ্পরে বখন দক্ষষজ্ঞ উপস্থিত হুইল, শিব সতীকে 
বিনানিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে যাইতে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু সতী, শিববাক্য 
গ্রাহ না করিয়া দক্ষালয়ে গিয়া প্রাণত্যাগ ককরিলেন। তখন শিব বুঝি- 
লেন, প্রকৃতি” ত তাহার বশীভূত নহেন, কর্তব্য উপস্থিত হইলে তিনি 
সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারেন। তখন তিনি শক্তিকে প্রকৃত চিনিতে 
পারিলেন--শক্তি-জ্ঞান হইল,_অমনি তিনি মহাযোগে বজিলেন। শিৰ 
'শাক্ক হইলেন 1. "এদিকে দাক্ষাযণী হিমালয়ের গৃহে গৌরীরূপে জন্গ্রহণ 
করিয়া শিবকে পঠিগ্ধপে পাইিবার জন্তু তাহার সেব! করিতে লাগিলেন । 
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নিব ত্রক্ষেপও করিলেন না । যিনি একদিন যে.সতীর মুত দেহ স্বক্, 
করিয়া ক্রিলোক ভ্রমণ করিয়াছিলেন ; তিনি আজ সেই সভীকে--সেই 
হারাধনকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াণ্ড তাহার দিকে দৃক্পাত করিলেন না। 
তখন গৌরী দেবগণের, সাহাযো মদনদ্বার| শিবের ধ্যানভঙ্গের চেষ্ট! করি” 
লেন; কিন্তু শিবের কটাক্ষে মদন মুহুর্তে _-ভন্ম হইয়া গেল। শিব তখন, 
শক্তিকে পত্রীরূপে দাসীর নাক গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মরসানন্দে নিমগ্ন হইয়া 
গেলেন । এতদিনে শিব টবঞ্চব হইলেন। তাই মহাদেব পরম বৈষ্ণব 
বলিয়! কীন্তিত। শাক্ত মায়াকে বশীভূত করিবার সাধন করিতেছেন.) 
আর বৈষ্ণব শক্তিজ্গয় করিয়াছেন, বৈষ্ণবের নিকট প্রকৃতি মায়াভাল, 
কিস্তার করেন না, বরং লঙ্জাবনতমুখী, হইয়! পলায়ন করেন। শাক 
যখন মায়াকে সাধনার দ্বার! বশীভূত করেন, কিন্বা তাহার কূপালাভ করেন, 
কাঁমকে ভন্রীভূত করেন, তখন বৈষ্ণব-পাদবাচ্য হন। এই কারণে 
রামপ্রসাদ, বামরুষ্জ শক্কিসাধক হইলেও ইহারা পরম বৈষুব। আর 
ঘে সকল বিষু-উপাঁদক বিষন্ব-বিষ-বিদগ্চিত্তে সংসার প্রলোভনে হাবুডুবু, 
থাইতেছে, তাহার! শাক্তাধম। যে ব্যক্তি প্রকৃতির অনল-বাহুর হাত 
এড়াইয়াছেন তিনি শক্তি উপাসক হইলেও বৈষ্ণব । শক্তি উপাসক কিন্বা 
কোনন্ত্রীদেবভার উপাপক যদি. শান হইত, ভবে রাধা-উপাসক পরম. 
ভাগবত শুকদেব গোসশ্বামীও শান্ত; কিন্তু সকলেই তাহাকে পরম বৈষ্ণব 
বলিয়া জানে । এই হেতুবাঁদে রামপ্রসাদও পরম বৈফুব। রামগাসীদ, 
যেদিন গাহিলেন,__ 
ভবেরে সব মাগীত্র খেলা ।' 
মাগীর আয্মভাবে গুপু লীলা । 
লগুণে নিগুণ বাধিয়ে ঢেলা দিয় ভাঙ্গছে ঢেল1। 
( সেয়ে) সকল কাজে সমান রাজী নারাঘ হয় সে কাজের বেলা। 
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৮৮ তখন বুঝিলাম রামপ্রসাদ শাক্ত, তিনি মায়াকে জানিক়্াছেন; আর 
মাগ। তাহাকে বাধিতে পারিবেন না। তারপরে যখন শুনিলাম-_- 
সে যে ভাবের বিষন্ন ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্তে পারে। 
তথন রাম গাসাদকে বৈষ্ণব বলিয়া সন্দেহ হইল । তারপরে - 
ষড় দর্শনে দর্শন মিলে লা আগম নিগম তত্ত্রসারে 1 
ভক্তি রসের রসিক সেযে লদনন্দে বিরাজ করে ॥ 

তখন আর সন্দেহ মাত্র রহিলনা,_-আমর1 রাম প্রলাদকে বৈষ্ঞব 
ধলিয়া জানিতে পারিলাম । বে কোন দেবতার উপাসক হউক না! কেন, 
এমনকি মুললমান, খষ্টান প্রভৃতিকেও শক্ত বা বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। 
অতএব কেবল বিষুউপাসক বৈষ্ণব নহে, পৃথিবীর যেকোন জাতি 
হউক না কেন, যে সাধনার উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়া মায়ার বাধন--. 
আকর্ষণের আকুলত! বিন পৃর্ববক ব্রহ্মরসানন্দে ডুবিয়া গিয়াছেন, আমরা 
তাহাকে উচ্চকঠে “বৈষ্ণব” বলিয়া ঘোষণা! করিব। আর বাসনা-বিদঞ্ধ- 
জীব কৌপীন-কন্াধারী হইলেও তাহাকে শাক্তাধম কিন্বা বন্ধজীব বলিতে 
দ্বিধা করিবন|!। সুতরাং দকলেই জানিয়া রাখ যে, শাক্ত না হইলে 
কাহারও বৈষ্ণব হইবার অধিকার নাই। 

পাঠক! আপন আপন সাম্প্রদায়িক গৌড়ামী তুলিয়া একবার 
সমাহিত চিত্তে চিন্তাকর দেখি, তাহা! হইলেই উপরোক্ত বাকোর সত্যতা 
উপরাঁন্ধ করিতে পারিৰে। তোমর! কি মনে কর যে, চোর, বদমায়েস 
লল্পটগণও শক্তি কি বিষুরমন্ত্রে দীক্ষ। গ্রহণ করিলেই মুক্তহইবে? কিন্তু 
একটু ভাবিলেই তোমাদের কথার অনারত| বুঝিতে পারিবে । আর 
শাক্ত বা বৈষ্ণব শবে উপরোক্ত অর্থ গ্রহণ কর, সকল বিবাদ ভঙ্জন হইবে, 
-- শীন্্রবাক্যেরও মর্ধ্যাদ! রক্ষ। হইবে৷ বাস্তবিকই বৈষ্ণব মুক্তির অধি- 
কানী।--বৈষব তিল্ন অন্ত কেহ মুক্তিলাত করিতে পারেমা। কিন্ত 
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বিষু-টপাসক অর্থে বৈষ্ণব শব গ্রহণ করিলে, সে প্রলাপোক্তিতে কে 
মুক্তি পাইবে কিন্বা কোন" ব্যক্তি সে কথাম্ন অন্ুরক্তি প্রকাশ করিবে । 
আর শক্তিকে ঘিনে জানিয়!_-তাহ।র বাহুমুক্ত হইয়া! ভগবানের গ্রেম-মাঁধুর্ধ্ 
ডুবিয়া গিয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব। যেকোনও জাতি_-ষে কোনও সম্প্র- 
দায়ভু ক্ষ হউন ন! কেন, এবভ্ভূত বৈষ্বই মুক্তির অধিকারী,_.আমন্নাও 
সেই বৈষ্ণবের পদরজ ভিথা দী। 

অতএব রসতন্ব 'ও সাধ্য-সাধনের প্রথমাংসের অধিকারী শান্ত এবং 
উত্তরাংশের অধিকারী বৈঞুব-পদবাচ্য । অর্থাং_এ তব্বের সাধকই 
শীন্ত এবং সিপ্ধকে বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি 
জীব আত্মস্থ হইয়া, আন্ম।য রাধাকৃষ্জ তত্বের বিকাশ করাই রসতত্ব এবং 
ত|হার সাধনাই সাধ্য-সাধনা। গুণময়ী মায়া, ইন্দ্রিয় পথে, জীবকে আক- 
ধরণ করিয়া বিষয়ানুরক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বিবয়ানুরাগ কাম হইতে 
উৎপন্ন হয়, * সুতরাং কামই জীবের জ্ঞানকে-_-আম্ম-স্বরূপকে আচ্ছনগ 
করিয়া! রাখিয়াছেন। ভগবান্‌ শ্রকুষ্ণ বলিয়াছেন ১ 


আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনে! নিত্য বৈরিণ। ॥ 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছম্পৃরেণানলেন চ॥ 
শীমপ্তগবদশগীতা, ৩য় অং ৩৯ | 


মেরূপ অগ্নি ধুমদ্বারা, দর্পণ মণদাঁণা, গর্ভ জরাযুদ্ারা আবৃত হয়; 
লেইন্ধপ হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চির-শক্র এই কামরূপ 'পুরণীয় অগ্নি 
তবার। জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে | লুতরাং কামদমন করিলেই অর্থাৎ কাম নষ্ট 


* ধ্যারতো খিষরান্‌ পুংসঃ সঙ্গপ্তেবুপজার়তে । 
লঙ্গাৎ নংজায়তে কামঃ কামাহ ক্রোধ» ভিজা রতে ॥ 
শনভ্ুগবণী৩।, ২ম আঃ ৬ শো, 
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হইলে আত্মন্বব্বপ প্রকাশিত হয়, তথন আনন লাভ ঘটয়। থাকে । কাম 
দমন করাই সধ্য-প্রেমরসের সাধনা । সর্বাপেক্ষা কামের আকর্ষণ কোথায়? 
এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্ট সকলেই বলিংবন, কাঁনিনীতে । শান্ত্রকারগণও 
তাহাই বলিয়াছেন ;-- 
সত্ীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং হ্থৃতাগারাদিসঙ্গমঃ | 
ষথ। বীজ্ান্কুরাদ বক্ষো1 জাতে ফলপত্রবান্‌ ॥ 
পুরাপ ব্চন ॥ 
বীজের মন্কুর হতে ফল-পত্রাদি যুক্ত বৃক্ষের শ্তাব কানিনী-সঙ্গ হইতে 
পুল, গৃহ প্রভৃতি বিষয়সকলে পুরুষদিগের সংসারে আসক্তি জন্মে* ; কেনন। 
রমণী প্রকৃতির কঠীন শৃঙ্খল,__মাক্ার মে|হিনী শক্তি । এই রমণীকে 
আম্ম-শক্তিতে মিশাইয়া লইতে পারিলে, মে শক্তি আত্মভূত হয়,-তখন 
জীব সম্পূ্। আনন্দান্ুভৃত বাসনা রমণীনে বর্তমান,-সে বাসনার 
নিবৃকার্থই তন্ত্রের পঞ্চ ম-কারের সাধন! ব! কুলাচাপ্পন্ধতি এবং চণ্রীদালাদির 
রস-সাধন। । বর্তমান গ্রন্থকার প্রণীত “তান্তিক গুরু” নামধেয় গ্রন্থে পঞ্চ 
ম-কারের সাধন! ব! কুলাচারপন্ধতি বর্ণিত হইয়াছে । অতএব রঙস- 
মাধনাই এই প্রবন্ধের গ্রতিপাদ্য বিষয় । 
প্রেমরস-লুদ্ধ সাধক গ্রথমভঃ-বাগবস্থেণদেশ প্রেমিক গুরুর কৃপালাভ 
পূর্বক তাহার নিকট হইতে রসতন্ব বা রাধ।কৃষ্ণের ধুগল মন্ত্র কামবীজ 
(ক্লী)ও কামগায়ত্রী আগমোজ বিধানে গ্রহণ কতিবে। কেননা, 


* কেন জন্মে অর্থাত স্তী-পুরুষেগ্জ সন্মিলন ইচ্ছ। ও উদ্দোশ্তয, বিন্দুজয়, 
প্রকৃতির আকর্ষণের আকুলত। নই কারবার উপান্ন প্রভৃতি জটিল বিষর 
গুলি মত প্রণীত “জ্ঞানীর” গ্রন্থে বিস্তাগসিতরূপে আলোচিত হইয়াছে; 
সুতরাং এখানে আর পুনরুলিখিত হছুইলন|। 


১ 


১৩৩ প্রেমষিক-গুরু ॥ 


কলিযুগে তন্তর-শাস্ত্রমতে দীক্ষা ও সাধন কার্য সম্পন্ন করিবার বিধি আছে। 
বথা £-_. | 
আগমোক্তবিধানেন কল মন্ত্রং জপেত স্থধীঃ। 
ন হি দ্বেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্তবিধানতঃ ॥ 
তন্ত্রসার। 
স্ুবুদ্ধিজন কলিতে তগ্র-বিধানে মন্ত্রজপ করিবে, কেনন| এই যুগে ভঙ্ক 
শিধানে দেবতা গণ প্রসন্ন হয়েন না। এই কামবীজ ও কামগায়ত্রী আগম- 
সম্মত বাঁধা-কৃষ্ণের যুগল মন্ত্র) রসমাধুধ্যলিগ্প, ষাধকগণই উত্ত মন্ত্রে 
অধিকারী । সমঠি আনব্দ বা পূর্ণানন্দের মুলীভূত বীজই কামমন্ত্। 
সুতরাং কামবীজ ও কামগায়ত্রীই ব্রব্ব-ভাবে মাধুধ্যরস সাধনার মহামন্ত্র। 
এই মন্ত্রে গ্রারকত-কামের ধ্বংশ ও পূর্ণানন্দ লাভ হইয়। থাকে । যথ। £-- 
কামবীজ সহমস্ত্ব গাষিত্রী তজিলে | 
রাধাকৃ্ণ লতে গিয়া শ্রীরাস মগ্ডলে ॥ 
ভজন-নিণয় | 
কামবীজের সাধক স্বরং শ্রীকৃষ্ণ এবং সাধ্য শ্রীমতী রাধিকা । অতএৰ 
শ্রীরাধ! ইহার বিষয় এবং গ্রীক আশ্রয়। অতএব রাঁধাকৃষ্ণই কামবীজ 
এবং গায়ত্রী সখিগণ। যথ| £-- 
কামবীজ রাধাকৃষ্ণ গায়ত্রী সে সখী । 
অতএব গায়ত্রী বীজ পুরাণেতে লিখি ॥ 
ভজন-নির্ণর | 
কামবীজ ও কামগায়ত্রী প্রদান করিম] প্রপুরু মাধুধ্য-তক্থলিগ্ন, তকে 
সন্ুখে রস-মার্গবার উদ্ঘ।টিত করিক্। দেন। মঞ্জরী, সখীগ্রভৃতি ভঙনাঙগ 
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নির্ণয় করিয়। শ্রীগুরু ভক্তকে ব্রজের নিগুঢ় সাধনায় নিযুক্তকরেন। তথন 
সাধক অন্থশ্চিন্তিতাতীষ্ট দেহে অন্মু্খী ইন্জরিয়বৃত্তিসমূহ ছ্বারা সিম্ধরূপ 
ব্রজলোকে-_্রীরূপমঞ্জী প্রভৃতির স্থায় শ্রীয়ের সাক্ষাৎ সেবা করেন । 
নিত্য বৃন্দাবনই সিদ্ধত্র'লোক । নিতাবৃন্যাবন কিরূপ ?- 


সহজ্বপত্রকমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদম্‌। 
ততকধিকারং তদ্ধাম তনান্তংশ-সম্ভবঘ্‌ ॥ 
কণিকারংমহদ্‌ যন্ত্রং ষটকোণং বজ্রকীলকম্‌। 
ষড়ঙ্গ ষট. পদী স্থানং প্রকৃত্য। পুরুষেণ চ ॥. 
প্রেমানন্দ মহানন্দ রসেনাবস্থিতং হি য। 
জ্যোতিঃ রূপেণ মন্ুন। কামবীজেন সঙ্গতং ॥ 
তৎ কিঞ্জক্কং তদংশানাং তততত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥. 
ব্রন্মনংহিত || 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের যে মহঙ্ধামঃ তাহার নান গেকুল। ইহা সহশ্রদ 
বিশিষ্ট কমলের ন্যায় । এই কমলের কর্পিকা সকল অনন্তদেবের অংশ 
সম্তৃত যে স্থান,*-তাহাই গোকুলাধ্য । এই গোকুলরূপ কোমঞু, কর্ণিক| 
একটা যট কোণ বিশিষ্ট মহদ্‌ যন্ত্র। ইহা বজ্রকীলক অর্থাৎ গ্রোজ্জল 
হীরক-কীলকের স্তার উজ্্বল গ্রাতবিশিষ্ট এবং কামবীজ সমন্বিত। ইহার, 
ষটকাণে ষটপদী মহামন্ত্র £ কৃষ্ণায়। গোবিলীয়, গেশীজন, বল্লভাঁয়, পবা) 
হা,) বেষ্টন করিয়! আছে। এই কর্ণিকার উপরেই গ্রক্কতি-পুরুষ অর্থাৎ 
শত্রীর।ধাকৃষ্। নিত্য-রস-রাস-বিহার করেন। এই চিৎধাম-এইরস- 
রাসমগুল পুর্ণৃতম মুখরসে অবস্থিত, এবং জ্যোতিম্বরূপ এবং কামবীজ 
মহামন্ত্রে সম্মিলিত। এই কমলের অষ্টদলে অন্টসখী। এবং কিঞষ্ক ও 


১৩২ প্রেমিক-গুরু | 


কেশর সমূহে অসংখ্য গোপী বিরাজিভ!। এই স্থলেই রনিকশেখর 
পূর্ণতম রস-রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ শ্বকীন পূর্ণতম! হলাদিনীশঞ্জি রাঁধিকাসহ 
নিত্য-লীল! করিভেছেন । এই অগ্রাক্ত বুন্দাবনে অপ্রাকৃত-মদন শ্রীকৃ্ণের 
কামবীজ ও কামগাক়ত্রী দ্বারা উপাদন|। করিবে | যথা 2 

রূন্দাবনে অগ্রাকৃত নবীন মদন । 

কামবীজ কামগায়ত্রী ধার উপাপসন ॥ 

শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত্ত । 
শ্রীবুন্দাবনের এক্ট অভিনব কনপ, নিখিল বনর্পের নিদান, অর্থাৎ 

সকল কামই এই কামের ছার! টি, স্থিতি ও বিল গ্রাপ্ড হইয়া থাকে । 
এই অপ্রাকত কামের দ্বারাই মাদনী শক্তি ভরাধার সাহৃত আনন্দময় 
প্রেমলীল-বিলাস সংঘটিত ভয় । ইন সাঙ্গাম্মন্মণ- মন্গথ, অর্থাৎ প্রাকৃত 
মন্মথ বা মদনেরও মদন । লখীভাবে এই রাধাকুষ্জের সেবাধি ারলাভই 
সাধা-সাধন। যেহেতু_ 

সখী বিনা এই ভীদগার অন্যে নাহি গতি 

সথীভাবে যে তারে করে অনুগতি ॥ 

রাধাকুঞ্ণ কুপ্তীসেবা সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপার ॥ 

চৈতন্য চরিতামূত। 
সথী ভাবেই কুগ্া সেবা'ধকার লাভ হয়_সথিগণ হইতেই শ্রীরাধা- 

রুষ্ণেব গুঢ়গালা প্রকাশিভ ও যুগল সেরার অধিকার। অতএব প্রাগুরুর 
আজ্ঞগ্ুনানে 'এই সকল সথিগণের মধ যে কোন একজনের স্থান পুরণ 
করিয়া, অথাতনিজারে ভাতা স্রীপ মনে বরিয়।-- ঠাহার স্তর ভইয়। 


প্রেম-ভক্তি। ১৩৩ 


রাঁধা-মাধবের নিত্য সেবা করিবে । সখীদিগের রাধারুষ্ণের সেবাঁননীই 
একমাত্র সুখ। 

ব্রঙ্গলীলার পূর্ববধি এই উজ্জ্বল রসাআ্মক--প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং 
আশ্রয় শ্রীরাধা ছিলেন,জীবে তাহার অনুভূতি ছিল। এই রসাশ্বাদ জীবে, 
প্রদান করিধার জন্ত তাহাদের প্রকটলীল।। জীবের গোপী-ভাব গ্রহণ 
করিয়া, রাধাকৃষ্ণের-মিলনাত্মক আনন্দানুভব করাই বিপেয়। এই 
শ্রীকঞ্ের ও শ্রীরাধার মিলনানন্দই বল, আর তান্িকের হর-গৌরীর মিলন 
সুখই বল,_-দকলই পরমাম্সা ও জীবাত্মার মিলন । তবে হুস্ম, সুক্মাতর 
বা ্ুঙ্মতম, এই য! প্রভেদ। প্রকৃতির অতীত শ্রীরাধাকৃষ্জের প্রেষময়ী- 
শৃঙ্গীরলীলা অপরিচ্ছিন্ন ও নিতা, আর গ্রক্কৃত রতি-কন্দপ্পের কলুষময়ী 
কাম-ক্রীড়া পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য। এই প্রারতাপ্রাকৃত উভয়লীলা, 
প্রত্যেক প্রাপঞ্চিক নরনারীর বাহ্ান্তরে বর্তমান থাকিলেও তাহারা অপ্রা- 
কৃত নিতালীলা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেনী। প্রাকৃত অনিত্য লীলা- 
তেই তন্ময় রহিম়্াছে। বেরূপ ব্রজগোপীগণ মহামন্মথ শীষের নিত্য- 
শৃঙ্গার লীলায় তন্মর থাকিয়া, গ্রাকৃত কন্দর্পের অনিত্য কামলীলা। বিস্বৃত 
হইয়াছেন, তদ্রুপ প্রাকৃত নরনারীও অনিত্য কাম ক্রীরার অভিনিবিষ্ট হইয়া, 
নিত্য-শৃঙ্গার-লীলা ভুলিয়া রহিয়াছে । যদি এই সমুদার প্রাকৃত কাম- 
ক্রীড়াপরায়ণ নরনারী সাধুশান্ত্র মুখে রাধাকৃষ্জের রাস্‌।দি শৃঙ্গারলীল| শ্রবণ 
করিয়া], তদন্পন্ধানে সবিশ্ষে যত্ববান্‌ হয়, তাহা! হইলে শ্রীরাধাকষ্ণের 
গ্রন।দে গোপ্যান্ুগতিময়ী ভক্ত লাঁভ করিয়া অনায়াসে প্রাকৃত কন্দর্প- 
ক্রীড়ার হস্ত হইতে মুন্তিলাভ করিতে পারে এবং পরণামে গোপী দেহের 
অধিকারী হইয়া, শ্রীকৃষ্ের রাসাদি অনন্শৃঙ্গার-লীলা প্রাপ্ত হইয়, 
থাকে। 


'অওএব মাঁধক সবীহাবে আপন হৃদয় বুন্দাৰনে আরাগাহনের কু 


১৩৪ প্রেমিক-ং | 


সেবা করিবে । মনোময় দেহে আশ্রিত নিত সখীর স্যায় তাহা তাহাদের, 
চরণ সেবন, চামরব্জন, মালাগ্রন্থন, শয্যারচন! এবং শুঙ্গাররসাম্মক- 
মিলনাদ্ি করিবে। সর্বদা সেব1 পরিচর্যা করিতে হইবে। প্রতিদিন, 
মাস, তিথানুসারে, ব্রক্লীলার অনুকরণে লীলাদি সম্পন্ন করিবে। ইহা 
কেবল মনদ্বারা ধোয় নহে, মনশ্চে্টা ও উন্জ্িয়চেষ্ট। এই উভ্ভয়বিধা! গোপ্যান- 
গতিময়ীভক্কিদ্বারা সেব্য। এই কারণে গুরু-কুপাগ্রাণ্ড ভক্ত, গোঁপী: 
জনে।চিত ভাব ও ইন্দ্রিয় চেষ্টাদ্বার। রাধাকুষ্ণের যুগলসেবা কগিবে। এইবনপ 
সাধনায় ক্রমশ: সাধকের মনোময় সিদ্ধদেহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । অন্ত- 
শ্চিন্ততাভিষ্ট তৎসাক্ষাং সেবোপযোগী দেহ, অর্থাৎ__্বাভীষ্ গোপী মৃত্তির, 
নিরস্তর পরিচিন্তুনে সাধকের হৃদয় মধ্যে, তৎ্শ্বক্ধপ যে চিন্তাময়ী-মুির 
উদয় হয়, তাহাই সিদ্ধ গোগীদেহ। এই সিছ্ধদেছের সঞ্চার না হইলে, 
ভক্ত রাধারুষ্চের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না, তীাহাদগের সাক্ষাৎ 
সেবার৪ অধিকারী হয় না। অতএব ভক্তকে প্রথমতঃ সিদ্ধদেহ লাভেন্র 
জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে । সুতরাং বাহাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া 
নিত্যব্রতলোকে--্রারূপমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসঘীর ন্যায় সাঙ্গাৎ শ্রবুন্দাবনস্থ 
ফল-পুষ্প-পত-শষ্যাসনাদি দ্বার। রাধাকৃষ্ঃনে সেব! কগিবে। 

গ্রথমতঃ গোগীভাবলিগ্ম,ভক্ত মনে মনে গোপীমুত্তির কলপনা করিয়! 
নিত তাহারই অবুধ্যানে কালাতিপাত করিবেন, সর্বদা! তাহার 
সাক্ষাৎকপ। ্রার্থনার্করিবেন। ভক্তের ইষ্টচিন্তা ৰলবশী হইলে স্বাতী? 
গোপীমু্ডির স্কুপ্তি হইবে। তাহার অতুলনীয় রূপমাধুরী-দর্শনে সাধক 
আত্মহারা হইবেন । ম্বতঃই গ্রহাৰিষ্টের ম্যায়, তাহার মু্তিচিন্তনে সব্বদা 
তন্ময় থাঁকিবেন। এই গোপীমুর্থির নিয়ত অনুধ্যান হইতে সাধকের 
হাদয়মধো, অভিনব মুর্তির সঞ্চার হইবে, মিদ্ধগোপীদেহের উদয় হইবে,। 
ইহ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান সম্মত । কেননা--" 


প্রেম ভক্তি ! ১৩৫ 


যত্র যত্র মনে 'দেহী ধারয়ে সকলং বিয়া । 

শ্লেহাদ্দেষান্তয়াঘধাপি যাতি ততৎ স্বরূপতাং ॥ 

কীটঃ পেশক্কতং ধ্যায়ন্‌ কুড্যান্তেন প্রবেশিতঃ | 

যাতি তৎসান্ত্রতাং রাজন্‌ পূর্ববরূপমসংত্যজন্‌ । 

জীমদ্ভাগৰত ১১ স্কঃ ৯ অঃ ২২-_২৩ শ্রোঃ। 
যেরূপ গহ্বর মধ্যগত তৈলপায়িক! (আশু ), পেশস্কৃত নামক ভ্রমর 

( কাচপোক বা কুমরিক1 পোঁক1 ) বিশেষের নিরন্তর পরিচিন্তনে, পূর্ববরূপ 
পরিতাগ করিয়া, তৎসাবপ্য প্রাপ্ত হয়, তদ্ধপ স্নেহ, দ্বেষ, ভয় বা অনুরাগ 
বশতঃ যে ব্যক্ি যে বিষয় চিন্তা! করে, সে অচিরকালমধ্যে পুর্বরূপ পরি- 
ত্যাগ করিয়া, তদীয় ধ্য় স্বরূপ লাভ করিয়] থাকে । এই কারণে গুণময় 
সাধক অন্ুরাগবশে, সেই গোপীন্বরূপের চিন্তা করিয়া, শ্বকীয় হৃদয় মধ্যে 
ভগবৎ সেবৌপযোগী গোঁপীন্ববপ গ্রপ্ত হন। এই অস্তশ্চন্তিত গোপীদেহই 
সিদ্ধধেহ। হৃদয়ে ইহা! সঞ্চারিত হইলে, সাধক স্বাভীষ্ট গোপীকে আর 
আপন! হইতে পৃথক জ্ঞান করেন না, ম্বকীন্ম আত্মন্বরূপ তদনুগত তৎ- 
প্রতিবিষ্বরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই গেপীদেহে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়। 
এই সময় গোপীর প্রেমময়ম্বভাবে, সাধকের গুণময় গ্রাকৃতম্বভাব লয় হুইয়। 
যায়। তথন ভক্তের উদ্দীপন! বিভাৰ হয়,-_-ভক্ত রাঁধাকুষ্ণানন্দ অনুভব 
করিতে পারে, তাহ!দের শূঙ্গারাত্মক রাসক্রীড়ায় ভক্তের তাহাদের অপেক্ষ| 
কোটিগুণ সুখ হয় ; অর্থাৎ ভক্ত পৃর্ণনুখ অনুভব করিতে পারে। তাহাতেই 
ভক্ত শ্রীগৌরাঙগদেবের ন্যায় কখনও. শ্রীকৃষ্ণরূপে রাধার তাঁৰে বিতোর হইনক। 
রাধা-প্রকৃতি অবলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন, কখনও ব! 
আরাধিকারূপে কৃষের শ্বরূপ-আচরণ করিয়া শীগানন্দ-ন্ুথ অনুভব করিয়া 
থাকেন। অর্থাৎ তক্তের কখনও অন্তকৃষ বহিঃরাঁধা) আবার কখনও 


১৩৬ প্রেমিক-গুরু 


অস্তররাধা, খ[5ঃকৃন্ এইরূপ ভাবের উদয় হওয়ান্ন, ভক্ত উভয়েরই ৫প্রম- 
রলাদ্বাদ কিয়া পুানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । 

তদনগ্তর প্রারন্ধ কর্মক্ষয়ে সাধক প্রাকৃত গুণময়দেহ পারত্যাগ।পুর্ন্বক 
বনোময় হুক্ষুদেহে, অর্থাৎ পিদ্ধ-গোপীদেহে নিতাবুন্বাবনে রাধাকৃষের 
প্রেমসেবোন্তরা গতি লাভ করিয়া, তাহাদের অসমোদ্ধ-লীলারন-মাপুম্যে 
অণন্ত কালের জন্ত নিম হুইয়া থাকেন। 


সহজ সাঁধন-রহস্য । 


আমরা রসতত ও সাপ্য-সাধনের যেন্দপ প্রণাণী বিবৃত করিলাম, তাহ: 
শ্ররুত বৈষ্ণব (শক্তি জয়ী অর্থ মায়ানুক্ত ) ব্যতীত অন্যকোন ব্ক্কির 
লাধায়ত নহে। বাহাবিষজে অনুরাগ থাকিলে অগ্ুশ্িন্তিতাভিষ্ট দেহের 
প্যপ্তি হয় না,-বাহা বিষয়ে চিন্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় শ্বাভিষ্ গোপীমৃর্তির নির- 
স্তর--পরিচিন্তনের ব্যাঘাত হয়; কাছেই নিত্য-দিদ্ধ ব্রজলে!কে আ্রীনপ- 
মঞ্জুরী গ্রভৃতি সথিগণের স্তায় সাক্ষাৎ রাধার্চষ্-সেব! কদাপি সম্ভবপর 
নহে। আবার অন্তরূপ সাধনভরক্তর সাহায্যে প্রেমময়ন্থভাব প্রাপ্তির 
উপার নাই; তদ্ধার! সালোক্যাদি চতুর্তিণা মুপ্তি লাভ করিয়! প্রর্ধা 
সধোন্তরাগতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সবীদিগের ভার প্রেমসেবোন্তরাগতি লান 
করিতে পারে না।  অতএন শৃষ্গাররসাস্বক গোপীভাবলিপ্দ, সাকের 
গোপান্ুশতিমগী ভঞ্জি বাতীত অন্য উপায়ে অভীষ্ট সিক্ধি হইবেল।। 


মুখ 


প্রেম-ভক্তি | ১৩৭ 


কল্মতপ যোগজ্জনি, বিধি-ভক্তি জপ ধ্যান, 
ইহা হৈতে মাধুর্য ছুলভ | 
কেবল যে রাগ মার্গে  ভজে কুষ্ণে অনুরাগে 
তারে রুষ্ণ মাধুধ্য শুলভ ॥ 
শ্রীচেতন্ত-চরিতামুত । 
তবে তাহার উপায় কি 2-_ শান্ত্রকারগণ সে উপায় করিয় দিয়াছেন । 
রামাননা, চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসিক ভক্তগণের সাধনাই তাহাদিগের অন্ুকর- 
ণীয়। আমিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাম হইতেই জীবের বহির্বিষয়ে অনুরাগ 


হয়; দে কামের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা কামিনীতে অধিক । যদিও শাস্ত্র 
বলিয়াছেন ;-- 

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন্‌ চৈবায়ং ন পুংসকঃ | 

যদ্‌ যচ্ছরীরমাদন্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে ॥ 

শ্বেতাশ্বতরোপনিবত, ৫ অ:। 
আত্ম! স্ত্রী, পুরুষ কিম্বা নপুংসক নছেন ; যথন যেরূপ শরীর আশ্রত্স 

করেন, তদন্ুসারে স্ত্রী বা পুরুষরূপে উল্লিখিত হন। বাস্তবিক স্ত্রী ও 
পুরুষ এক চৈতন্তেরই বিকাশ ; আধারভেদে _গুণভেদে বিভিন্ন মাত্র । 
তবে পরম্পরের এনপ প্রবল আকর্ষণ কেন2* নর ও নারীর আত্ম! 
এক হইলেও নরে চিৎশক্তির এৰং নারীতে আনন্দশক্তির বিকাশাধিক্য 
বশতঃ নর-নারীর প্রতি, নারী--নরের প্রতি শ্বভাব কর্তৃক আকৃষ্ট হয়। 
উদ্দেপ্ত এই যে, উভয়ে আত্মসংমিশ্রণ করিয়া আপন আপন অভাব পুরণ 


স্পা পাশপাশি 


* নরনাগীর পরস্পরের আকর্ষণের কারণ ও তাহ! নিবারণোপায় মত 
প্রণীত প্ন্ঞানী গুরু” গ্রন্থে বিশদ করিয়। লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং এখানে 
ক্ষেপে কারণ গ্রদশিত হইল। 


৯-কৃ 


১৩৮ প্রেমষিক-গুরু | 


করতঃ পুর্ণত্ব লাভ করিবে। তাই সর্বাপেক্ষা! কাষিনীতে কামের 
আকর্ষণ অত্যধিক। সুতরাং কামিনীতে আত্মমংমিশ্রণ করিতে পারিলে, 
জীব আত্ম-সম্পৃত্তি লাভ করিয়! জগতের প্রধান আকর্ষণ নষ্ট করতঃ লহজে 
অস্তুর রাজ্যে গমন করিতে পারে । তাই তন্ত্রশান্ত্রে কুলাচারের ব্যবস্থা । 
বস্তুতঃ কুলসাধন ভিন্ন মায়াময় জীবের কামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইবার উপায় নাই । ভওকাখ কুব্গাছতেন, বেদ পুরাপাঘুযায়ী উপদেশ 
অন্ধ রমণীর আগঙ-পিগ্ন। পারভাগ করা জীবের ছুঃসাধ্য । প্রবৃত্তিপূর্ণ 
মানব সুল রূপ-রাদির অল্প বিস্তর ভোগ করিবেই করিবে) কিন্তু 
যদি কোনরূপে তাহা প্রিয় ভোগ্যবস্থর ভিতর ঠিক ঠিক আন্তরিক অুদ্ধা 
উদয় করিয়! দেওয়া যায়, তবে দে কত ভোগ করিবে করুক না--এঁ তীত্ব 
শ্রদ্ধার বলে শ্বল্পকালেই সংযমাদি আধ্যান্তিক ভাবের অধিকারী হইয়! 
দঁড়াইবে, সন্দেহ লাই। এই কারণে গোপীভাব-লুন্ধ ভক্ত, ভগবংশান্ত- 
বিরোধী তত্ত্রন্মত কুলাচারের অনুষ্টানে রাধারুফের উপাসনা করেন! 
তীঙ্কার। কুলসাঁধনবলে কামদুক্ত হইয়। ভাবরাজ্যে গ্রবেশ করেন এবং 
(গাপ্ান্থগতিময়ী ভক্িলাভ করিয়া শীবুন্দাবনে মহামন্সথ শ্রীকষ্ধের 
শ্রীচর্শকমল-স্থধ। প্রাপ্ত হন। 

অতএব গোপীভাবপিচ্গ, গ্রবর্ডক-ভন্ত অথাৎ বাহান্রক্ত সাধন 
বাহিরে শাক্ত ভাবে এবং অন্তরে বৈষ্ণবভাবে ভগবানের উপাননা করিবে । 
তন্ত্রশান্ত্র-মতে শাকের কুলাচার সাধন বন্তমান শ্রস্থকার প্রণীত প্তান্ত্রিক 
গুরু)” নামধেয় গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে । শুতরাং ভক্তিশাস্ত্র-মতে শাক্ত- 
ভাব অর্থাৎ কুলাচারের সাধনাই আমরা নিয়ে বিবৃত করিল!ম। 

পুর্বে যেমন সাধকের অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্দেছে দিদ্ধরজজলপোকে 
সাক্ষাভ্ভজনের প্রণালী লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পার্ধকের গুণময় গ্রাক্কত 
দেহম্বারা রাধারুফের সাক্ষাৎ ভজনের উপায়ই কুলাচার প্রথা । সথীভাষ' 


প্রেম-ভক্তি ১৩৯ 


লু সাধক শ্রীগুরুকে বৃন্দাবনেশ্বর, অভিলধিত যে কোন রমণীকে বুন্দীবনে- 
শ্বরী এবং যথাবিহিত স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন মনে করিয়া, সর্থীরূপে প্রাক্কত- 
দেহদ্বার সাক্ষাংভজন করিবে । আপন বিবাহিতা ভ্ত্রীকে রাধারূপে 
কষ্টানা কর! যাঁয় ) কিন্তু শ্বকীয়। রমণীতে উচ্চনীচ জ্ঞান থাকা বিধায় এবং 
লোক-ধর্শা অপেক্ষা থাকায় তীয় প্রেম তরল; আর সমাজ-বিরুদ্ধ বশতঃ 
পরকীয়া নারীতে প্রেমের উদ্দাম-উচ্ডাঁন সহজেই বিকশিত হুয় এবং 
"লাকলঙজ্জ1, ভয়-গ্বণা, বেদ-বিধি অত্যল্প কালেই বিনষ্ট হর। বিশেষতঃ 
ধাহাঁকে প্রেমের গুরু রাঁধারূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারও গোপা 
স্বভাব প্রাপ্সির জন্য একান্ত অনুরাগ থাক! চাই ; স্থতরাং সাধিকারমণীর 
প্রয়োজন। নতুব! প্রাকৃতকামাপক্ত নাপীর সঙ্গে পুরুষের অধোগতিই 
হইয়া! থাকে । অতএব আপন ম্বভাবানুন্ূপ নারী অন্নন্ধান করিয়া 
লইতে হইবে । চত্তীদাদের আশ্রিতা দাধক-গোপী শ্রীমতী রামমণি 
রজকিনী 1-_চপ্রীদান বলিয়াছেন ১-- 


রূজকিনী রূপ, (কশোপী স্বরূপ, 
কামশন্ধ নাতি ভায়। 
রজকিনী । পরম, লিকষিত হেন) 


বড় চণ্তীদাসে গায় ॥ 


এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সাধিক1 রমণীকে শ্রীরাধারূপে আর করিবে তাহ। 
হইলে কি হইবে ?-- 


যে জন যুবতী, কুলবতী সতী, 
নশীল শুমতি যার । 
হৃদয় মাঝারে, নায়ক ল্কাযে, 


ভৰন্দী হয় পা 


১৪০ প্রেমিক-গুরু ৷ 


এইরূপ গোপ্যান্থুগত রমণী ব্যতিবেকে পুরুষান্তর-রতা সমুদাঁয় রমণীই 
ব্যাভিচারিণী। ব্যাভিচার-ছ্ষ্টা রমণীর! স্বয়ং ঘোরতর অধর্মের পঙ্কে নিমগ্ন 
হয় এবং স্বসঙ্গীকেও আত্মবৎ কলুষিত করে। এই হেতু এতাদ্শ রমণী- 
ংসর্গে পুরুষের মুক্তিমার্গ উদব|টিত হয় না, নরকের পথই প্রশস্ত হয়। 
চগ্দাস বলিয়াছেন ;-- 


ব্যাভিচারী নারী, ন! হয় কাগারী, 
নারিক। বাছিয়। লবে। 
তার আবছায়া, পরশ করিলে, 


পুরুষ-ধরম যাৰে ॥ 

কৃষ্ণকাধ্য ব্যতিরেকে যে রমণীর দেহেজ্িয়ের আর অন্য কাধা 
সাধনের অবসর নাই, কৃষ্ণলীলা চিন্তা ব্যতিরেকে যে রমণীর হৃদয়ের 
আর বিষয়াস্তর চিন্তার অবকাশ নাই, যে রমণীর দেহ, মন, প্রাণ 
হ্যামসুন্দরের পরম প্রেমে বিভাবিত; সেই রমণী, গোপীভাব 
লাঁভেচ্ছু সাধকের উপধুক্তা হচরী। ন্ুভরাং গোণীত্ব লাভ করিতে 
হইলে, এরূপ রমণীকে যেরূপ গো'পীজনোচিত ভব ও আচরণের অনুকরণ 
করিতে হইবে, পুক্ুষ সমুহকেও সেইরূপ ভাবাদির অবলম্বন করিত্তে 
হইবে। 

এই ভাব-সাধনার জন্য বাঙলার বাবাঙ্গীদিগের গৃহে একাধিক বৈষ। 
বীর সমাবেশ দেখা যায়। এই বৈষ্ঞবী, বাবাজীদিগের সেবাদাসী নহ্রে; 
তাহাদিগের প্রেম-শিক্ষাদাতাগুর-শ্রীযফতী রাধিকা । ও 
ৰর্ধর, উচ্চাধিকারীর কার্য্য হস্তক্ষেপ করিলে পরিণামে এই দশাই & 
হইয়। থাকে । যাহা হউক গোপীত্বলাভ করিতে হইলে ভক্তগণকেন্মা 
লক্ষণাক্রান্ত ও শ্বকীর ভাবান্থগত, নায়িক1 বাছিয়া লইতে হইবে। পরে 
উহাকে শীষ তাগাধ! মনে করিয়া, তাহাকে লইয়া সখীরগ্ভায় জ€র 







ক্ষ 
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সাক্ষাৎসেবা করিবেন । তিনি, যেপ্ূপ সাধকরূপ-কহির্দেহে সমুচিত দ্রব্যা- 
দিছ্বারা, তাছাদিগের বহিরঙ্গ সেবা করেন, তন্রপ অন্তশ্চিন্তিত-গোপীদেছে, 
তছ্পযোগী দ্রব্যাদি সহযোগে, নিত্য-সখীরন্তায় ্তিগ্রা্ত রাধাকৃষের 
সেব। করেন। এইরুপ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে, ভক্তের ক্রমশঃ গুণময়ভাক 
ক্ষয় হইয়া! অন্তশ্চিন্তি তগোপীদেহের পুষ্টি হইতে থাকে। প্রেমের পরিপাক 
দশায় বখন অন্ুগম্যমান ভক্ত ও তদাশ্রিত! সাধকগোগী, অন্তর্জগতে 
নিহদেহে, সম্পূর্ণ একতাভাব প্রাপ্ত হন, তখন শ্রীুষ্ণকে হৃদয় মন্দিরে, 
প্রেমশৃঙ্খলে চিরবন্দী করিয়া, তাহার রাসাদি নিত্যলীলা-পারাবারে চির- 
নিমগ্ন হন। ভক্ক এইরূপ গোপীঅন্ুগতি দ্বার| গুণময়দেছের অবসানে, 
প্রেমময় গোপীদেহে নিত্যবৃন্দাবনের রাসলীলায় শ্রীকষ্খসঙ্গ প্রাপ্ত হন।, 
চপ্তীদাসকে বাশুলী দেখী ইহাই বলিয়া ছিলেন )__ 
বাগুলী কহিছে কহিব কি, মরিয়! হইবে রজক ঝি। 
পুরুষ ছাঁড়িয়! প্রকৃতি হবে । এক দ্রেহ হয়ে নিতোতে যাবে) 
সেবাতে সন্তষ্ট করিল যে, শ্রীরূপ মগ্ডুী পাইল সে॥ 
কভু জল কতু তাম্ুল তায়। কতু শ্ীঅঙ্গে বসন পরায় ॥ 
সথীদেহ ধরি সেবাতে গেল। বাধাকুষ্ণ দেঁ1হে ব্রজেতে পেল ॥ 
এইরূপ সাধনায় ভক্তের সিদ্ধ-গোপীদেহের গ্রকাশ হইলে, তন 
তাহার প্রেম-নেজ্রে, সেই আশ্রিত! সাধক-গোপীই শ্রবুন্দাবনেশ্বরী বলিয় 
গ্রতিযমান হুর এবং শ্বকীয় আত্মন্বরূপও তদন্ুগত তত্প্রভিবিহ্বর্ূপে 
গ্রতীত হয়। 
নিত্য নথিগণ যেরূপ রাধা-ধ্যান, রাধা-জ্ঞান, রাধা-প্রাণ ও রীধা-অনুগত 
হইয়া ত্রজেশ্বরীর সেবা করিয়া থাকেন) তদ্রুপ ভক্ত আশ্রিত1-নায়িকা- 
নিষ্ঠ হইয়! রাধা-জ্ঞানে কায়মনোপ্রাণে তাহ!র সেবা করিবেন। নায়িক1- 
নিষ্ঠ হইয়। এইরূপ সাধনকে অন্মঙ্দেশের পোঁক-_ 
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“কিশোরী ভজন" 


আখ্য। দিয় থাকে । চিরূপে কিশোরীভজন*করিবে £ চত্ীদাসঃ বলিয়- 


€হন 4) 

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, 
কিশোরী গলার হার । 

[কিশোরী ভজন, কিশোরী পুজন, 
কিশোরী চরণ সার ॥ 

শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে, 
কিশোরী নয়ন তারা । 

যে দিকে নিরখি, (কশোরীকে দেখি, 


কিশোরী জগং ভরা ॥ 

রমণীর দ্বিভীয়পুরুষ-সংসর্গে যে দোষ হয়, পুরুষের দ্বিতীয়রমণী সংসর্গেও 
সেই দোষ উৎপন্ন হয়; সুতরাং পুর্যান্তররতা ব্যাভিচারিণী রমণী যেমন 
সাধনের যোগ্য নহে, দ্বিতীয়রমগ্রীতে আসক্ত ব্যাভিচারী পুক্ষও সেইরূপ 
উপযুক্ত নহে । ম্তরাং গুরুর্ুপাপাত্র নারকনারিকা পরম্পর অন্ুরক্ত 
হুইয়া শ্ীরাধাকৃঞ্চের অন্ুধ্য।নে ৪ তাহাদিগের মধুর-লীল! কথোপকথনে 
রত থাকিয়া নিয়ত আনন্দনাগরে অবস্থিতি করেন। তাহার! শ্ব স্ব হাদয়ে 
স্বাভীই গোপীম্বরূপের কল্পনা করিয়। সাক্ষাৎ ভীকুষ্ণজ্তানে ব্রজদেবীর স্তাঁর 
পরস্পরের মধুর সেবা-পরিচর্ম্যাও করেন । কিন্তু সর্ববদ। রমণীনিষ্ট হইয়! 
ধাকিলে আপছলিগ্সা অবগ্ঠস্তাবী। প্রাক্কত নায়ক-নায়িকার কাঁম-কলু- 
ধিত1 আসক্তির পরিণ|ম ইন্দ্রিয়-স্থখ ভোগ করা; সুতরাং ইন্দ্রিয়পরিতর্গণ- 
ময় মাঁয়ক কাধ্যদ্বারা কাম!সক্তি কদাপি পবিত্র ভগবৎপ্রেমে পরিণত 
দহ পাঁরে না।  এইনপ নারক'নায়িকা, ইন্দছ্রিয়পরিতর্পণের আশায় 
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কেবল ইন্দ্রিমন্খ-দাতৃজ্ঞানে পরম্পর আসক্ত হইয়া, কামানলে আত্মাভতি 
প্রদান করে-নরকের পথ প্রসারিত করে। ইহাতে জীবের মব্বনাশ 
ঘটিত হয়--আধ্যাত্সিক শ্রী নই হয় এবং দেহ-মন অকর্ধণা এবং ভঞ্জি 
বিনষ্ট হয়। অত এব নায়িক1-নিষ্ ভক্ত সংবত তইয়! সাধক-গোপীর সেবা 
করিবেন। কিরুপে সেবা করিতে হইবে ?-- | 


মান যে করিব, জল না ছু'উব, 
এলাইয়া মাথার কেশ। 

সমুদ্রে পশিব, নীরে না তিতিব, 
নাভি ছুখ শোক ক্রেশ। 

রজনী দিবসে, হব পরবশে, 
হ্বপনে রাখিব লেহা । 

একত্র থাকিব, নাহি পরশিব; 


ভাবিনী ভাবের দেহ । 
তধে যাঁহারা রামাননা রায়ের ন্যায় সত, প্রেমের সাধনায় কাঁম-ভগ্মধী, 
ভুত করিয়াছেন, তাহার! নায়কা সঙ্গে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারি- 
বেল। রামানন্দ রাস__ 
এক দেবদামী আর সুন্দর তরুণী। 
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি ॥ 
ননানাদি করায় প্রায় বাস বিভূষখ। 
গুহ অঙ্গ হয় তার দর্শন স্পশন | 
তবু নির্বিকার রা রামানন্দের মন। 
নানাভাবোদগম তাঁরে করায় শিক্ষণ । 
নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাধাণ সম। 
'আ্চর্যয ভরুণীস্পর্ধে নির্বিকার মন॥ 


১৪৪ প্রেমিক-গুরু । 


এইরূপে সেব। করিয়াও ইন্দ্রিয় বিকারে কিঞ্চিম্মান্র চঞ্চল হইতেন 
না। সেইরূপ নির্বিকারভক্ত যথেচ্ছভাবে আশ্রিতা সাধক-গোপীর সেবা 
কগিতে পারেন। আর যাহার! - ই 


রল পরিপাটী; লুবর্পের ঘৃটী, 
সম্মুখে পুরিয়া রাখে । 

থাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে, 
তাহাতে ড্ুবিয়। থাকে ॥ 

সেই রস পান, রজনী দিবসে, 
অঞ্জলি পুরিয়া খার। 

খরচ করিলে, ছ্বি্থণ বাড়য়ে, 


উছলিয়া বহি যায়॥ 

শুইরূপে প্রেমময়ভাবে সন্ভোগ করিতে পারেন, তাহারা শ্জারাদি দ্বারাও 
গোপীর সেবা-পরিচধ্যা করিবেন। ধাহার] সাধক-গোপীর সহিত শূঙ্গার- 
ঝসাত্মকসাধমাবলম্বনে শুক্রের অধোক্রোত রুদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, 
তাছারা রতি-রসে মণ্ত হইলেও ক্ষতির কারণ হয় না। কিন্ত তাহা 
লাঁধন-লাপেক্ষ ; পাঠক! “আমি ভ্ঞানীগুরু” গ্রন্থের সাধন করে, 
“মাদবিন্দু যোগ” ধর্ষক গ্রবন্ধে যে সাধন-প্রণালী ব্যক্ত করিয়াছি, তাহার 
সাম বিন্দু সাধল। কিন্ত এই__ 


“শৃঙগার-সাধন” 


সেরূপ মহে, ইহ! শুক্র-পরিপাকরূপ ধাতব সাধলের তাপ-প্রয়োগ মাত । 
যেরূপ ইক্ষুরস জনি সম্তাঁপে ক্রমশঃ গ।ঢ় হইয় গুড়-শর্করাদি অবশ্থ| অতিক্রম 
পুর্ধক অবশেষে নিন্মল এবং গাঁচ়তম গলায় পরিণত হয়, সেইরূপ চরম- 
ধাডুও শৃঙ্গারের প্রেম সপ্তাপে ক্রমশ; গাচ ও কাম-সন্বন্ধ শৃন্ত হইয় 


প্রেম ভক্তি । ১৪৫ 


পরিশেষে নির্মল ও গাঢ় তম ভগবৎ-গ্রকাশক বিশুদ্ধ সনে পর্সযবগিত হয়। 
এই সাধন-গ্রণালী যার পর নাই গুরুতর এবং এবং সাতিশয় ভয়ঙ্কর । 
স্বতরাং শূরঙ্গার-সাধনে অধিকার লাভ ন। করিয়া কেহ কদাচ তাহার 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে ন। সাধনার ক্রম এইকপ )-- 

পাঠক ! নুঘুন্ত নাড়ীর ছয়টা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যোপযোগী ছয়টা 
ননাধুকেন্দ্র রহিয়াছে । সেই ছয়টী শ্ায়কেন্্রই শান্ত্রোক্ত ষট্‌ চক্র । * 
নুষুয়ার অধোমুখস্থিত সর্বাধঃ ন্নাযুকেন্দ্রই মৃলাধার এবং উর্ধ প্রান্তস্থ 
সর্ববোর্ধন্নাযুকেন্্রই আজ্ঞাচক্র । এই আজ্ঞাচক্রই বুদ্ধি বা চেতনা-শক্তির 
বাসস্থান। ইহার উদ্ধে মহাকাশে চিদানন্দময় সভম্রদল কমল অবস্থিত । 
ইহ! সমুদায়দেহ-ব্যাপক হইলেও, মস্তিষ্স্থিত চেতনা-শক্তির আশ্রয়ত্ব নিবন্ধব 
কেবল উদ্ধাতা মাত্র অপেক্ষা করিয়া, সর্ধোপরি কল্িত হইয়া! থাকে । 

মস্তিষ্ক ও মেরু-মজ্জার সারভূত রসই শুক্র । এই হেতু শুক্রকে মজ্জারস 
বলে। ইডানাড়ীর অন্তর্গত জ্ঞানাম্মক স্নায়ু সমূহ, যেরূপ রস, রক্রাদি 
শারীরিক উপাদান হইতে নিয়ত শুক্রকণাসমূহ সংগ্রহ পূর্বক, তংসমুদায় 
মন্কিষ্ধে আনয়ন করিয়া, তাহার পৃ্টি সাধন করিতেছে, পিঙ্গলা নাড়ীর 
অন্র্গত কর্াম্মক নাযু সমৃহ৪ সেইরূপ মস্তি হইতে শুক্রকণ গ্রহণ 
পূর্বক, নিয়ত তৎসনুদায় দেহেন্ত্রির় কাধে বায় করিয়া, তাহার ক্ষয় সাধন 
করিতেছে । কিন্তু সাধারণ দেহেন্টিয় ব্যাপারে শুক্র অণুপরিমাণে ধীরে 
ধীরে ক্ষনিত হয় বলিয়া সুষ্প্ট বুঝ। যার না, কেবল শৃঙ্গ'র-ক্রিয়াতেই ইহ 
আঁধক পরিমাণে সত্বর বায়িত হয় বলিয়া স্প্রূপে বুঝা যায়। নরনারীর 


ক ষট্‌চক্র, নাড়ী ও বাধুর কথা প্রভৃতি সাধকের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষন্র 
গুলি মতপ্রণীত“যোগীগুরু” গ্রন্থে, বিন্দু সাধনার উপায় জ্ঞানী-গুরু” গ্রন্থে 
এবং বিন্দু ধারণের উপকারিতা বা গ্রস্জোজনীয়ত। সম্বন্ধে এ উত্তর গ্রন্থে ও 
'ব্রন্ধচর্ধায সাধন” গ্রন্থে বিশ্বৃত ভাবে বণিত হইয়াছে । 


3 ৪ স্স 
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মস্তি শৃর্জারে বিক্ষুন্ধ হছইপলে,তাহ! হইতে শুক্রসমূহ নিঃস্যত হইয়া, পিললা- 
নাড়ীর অন্তর্গত কর্াত্মক স্নাযু-সমূহু কর্তৃক প্রথমণ্ডঃ স্রধুন্নী-মুখে উপস্থিত 
হয়, পরে তত্রত্য কাম-বার,র গ্রতিকূলতায় উহা! অধোগামিনীনাড়ী 
অবলম্বন করিয়' মৃত্র-নালীপথে বহির্গশ হয়। যদি তৎকালে পিঙ্গলানাড়ী 
বহমান থাকে, তাহ! হইলে পুত্রের এই অধঃপ্রত্ানথের বেগ অধিকতর 
বন্ধিত হয়। শ্ুক্ররাশি অনুনুলবায়, পাইয়া, 'প্রবলবেগে বন্ধিগ্গত হয়; 
শ্রুতরাঁ দক্ষিণদেশস্থিত পিশ্গলানাডীতেবহমান বার, প্রেমসাধনের 
অনুকূল নহে ।* শ্রঙ্গারে যখন পিঙ্গলানাড়ীর অন্তর্গত কর্মাত্মক নায় - 
সমূহ কর্তৃক শুক্ররাশে বাহিত হইয়া সুযুস্নামুখে উপস্থিত হয়, তখন 
গুরূপদ্ি্ট উপায়ে অধোগতি-পথ অস্রদ্ধ হইলে, উহ! ইড়ামুখে গ্াঝিট 
হইয়া, তন্মধ্স্থ জ্ঞানাম্ক লায়-সমুঙধ কর্তৃক পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত 
হুইয়। থাকে । 

গুরূপিষ্ট প্রণাণীটা আর কিছুই নহে, প্রাণারাম। তৰে যোগশাস্ত্রোক 
গ্রাণায়াম হইতে ইহার কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাতে প্রথমে রেচন 
তৎপরে পুরণ এবং শেষে কুণ্তক করিতে হয়। শুঙ্গারালক্ত হইয়া, 
গ্রথমতঃ অনামিকা ও কনিঠাহুলী দ্বারা বাম নাসাপুট রোধ করতঃ যোড়শ 
বার মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে দারক্ষণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিয়া, 
দৃক্ষিণ নাসাপুট বুদ্ধান্ধুশীগ্বারা রোধ করতঃ দ্বাত্রিংশংবার মূলমন্ত্র জপ 
করিতে করিতে বাম নাপাপুটে বাঝু পুরণ করিবে। তংপরে উভন্ন 
নাসাপুট রোধ করতঃ চতুঃষতিবার মূলমন্ত্র অপ করিতে করিতে বাধুন্তম্তন 
করিলে, স্ুযুস্তামার্গ প্রচ্ছন্ন থাকে শা, তাহা ইদবাটিভ হুইয়া চিজ্জগং 
প্রকাশিত করে। ইহ! দ্বার! শুর্সারে ধাতু রক্ষায় সমর্থ হওয়া যায়। পুর্বে 








* দাক্ষণ দেশেতে, না যাবে কদাচতে, যাহলে প্রমাদ হবে। 
এই কথা মনে, ভাব রতি দিনে, সহজ গাইবে তবে ॥ 


প্রেম-ভক্তি ৷ ১৪৭ 


সম্যকরূপে গ্রাণায়াম অত্যাল করিনা, তাহাতে পরিপক্ক হইলে, শুঙ্গার 
সাধন আরম্ভ করিতে হুয়।1 

শৃঙ্গার-সাধনায় পূরণকালে শুক্র ইড়ানাড়ী-পথে পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত 
হইয়া) থাকে। ততকালে ইড়ানাড়ী বহমান থাকায় শুক্রের এই উর্ধা- 
প্রবাছের বেগ অধিকতর বদ্ধিত হুয়, শুক্ররাশি অনুকূলবায়, পাইয়া, 
অনান্নাসে মন্তিষ্কে উপস্থিত হয়। ম্ুতর।ং ইড়ানাড়ীতে শ্বাসবহুন কালে 
শুঙ্গার-সার্ধন করিবে, কারণ ইড়| নাড়ীতে বহমান বায়, প্রেম-সাধনে 
অন্থকুণতা করে। * বাহারা শৃঙ্গার-সাধনে প্রথম গ্রবৃত্ত হইয়াছেন, শ্জারে, 
মস্ত্ি্ষ হইতে শুক্ররাশি পিঙগলামার্গে সুযুযার মুখে উপস্থিত হইলে, যখন 
চে] সহকারে তাহাকে ইড়া-মার্গে পুনরায় মস্তিষ্কে প্রেরণ করিতে হয়, 
সেই সময় তাহার! প্রকৃত শৃঙ্গীর-রস-আস্বারদন করিতে সমর্থ হয় ন]। 
ক্রমশঃ গুরূপদিষ্ট সাধন প্রভাবে নুষুগ্রান্থারস্থ কাম-বাযুকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত, 
করিয়া) শুঁক্রের আধাগতিপথ রুদ্ধ করিতে হয়; তখন গ্রেমময় শৃঙ্গারে 
মস্তিষ্ক হইতে শুক্ররাশি পিঙ্গলাপথে লুযুয।র মুখে উপস্থিত হইয়া, বিন! 
আয়াসে স্বতঃই ইড়াপথে পুনরায় মস্তিষে, উপনীত হয়, মেই সময় প্রকৃত 
পক্ষে শৃঙ্গাররম আম্বাদ করা যার। 

এইরূপে নায়ক-নারিকা বখন প্রেমময় শরঙ্গারের অনুষ্ঠানে ধাতুরাশি 
ষস্থন করিয়া, তাহা হইতে চিদানন্দময় সহত্র্দল কমলকে গ্রকাশিত করেন, 
ভখন তাহাদিগের সেই ধাতু সরোবরে যুগপৎ ছুইটা গ্রবাহের উদয় হয়। 


পর ০ কপ শি সস স্কিপ 





1 মত্গ্রণীত “যোগীগুরু” ও *জ্ঞাপীগুরু৮ গ্রন্থদ্বয়ে প্রাণায়াম ও তাহার 
সাধন প্রণালী বিস্তৃতভাবে লেখা হইয়াছে । প্রবর্ত-সাধক গ্রথমতঃ উক্চ 
গুপ্ত কয় দৃষ্টে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । 

*যথন সাধন, করিব! তখন, ইড়ায় টানিবা শ্বাস) 
তাহ'লে কখন। ন। হবে পন, জগৎ কখোলিন যা ॥ 
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তাহাদিগের ধাতুমগ্ মস্ত হইতে ধাতুন্রাশি নিঃস্যত হুইরা, যেরূপ এক- 
দিকে পিঙ্গলামার্গের অগ্র্গত কম্মাত্মক ন্নাধু সমূহ দ্বার! সুযুয্।-মুখে উপস্থিত 
হয়, সেইরূপ অন্ত দিকে সেই সুযুক্না-মুখস্থিত শুক্ররাশি ইড়ামার্গে গ্রবিঃ 
হইয়!, তদন্তর্গত জ্ঞানাত্মক- স্লায়,সমূহ দ্বারা পুনরায় মস্তিষ্কে উপনীত হর। 
সুতরাং তৎকালে সাধকনর-নারীর ইড়। ও পিঙ্গলা এবং ত্রস্তর্গত উদ্ধগামী 
ও অধোগামী ধাতু-প্রবাহছয় সম্মিলিত হুইয়া একাকার হয়। ইড়া ও 
পিঙ্গল1 সন্মিপিত হইলেই তছুভয়াস্মক শ্ুষুদ্ন।মার্গ উদঘাটিত হয়, সহত্ার 
হইতে মুলাধারে চিচ্ছক্কি প্রকটিত হইয়া, অষ্টদলকমলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপ 
প্রকাশ করেন। তাই রসিক শিরোমণি চণ্তীদাস বলিয়াছেন ;- 
দুই ধার! যখন একজ্র থাকে । 
তখন রসিক যুগল দেখে ॥ 

এই হেতু সেই সময় প্রেমিক নর-নারী নিত্য-প্রমবিলাস'বিবর্তত শীল 
শ্রীরাধকুষ্ণের ভেদ্বাভেদ শ্বরূপ অবলোকন করিয়া প্রেমানন্দে মুচ্ছিত 
হন__তাহাদিগের অনুরূপদশ! লাভ করেন। নিষ্ামভক্ত নর-নারী প্রেম- 
ময়-শৃ্ারে চিচ্ছক্তির সার সর্ব্বশ্ব হৃদয়-ক মলে প্রাপ্ত হইয়া, যাবতীয় ভেদ- 
জ্ঞান বিসর্জন করেন, কোনও এক অননর্বচনীয় আননসাগরে নিমগ্প হন। 
উাহাদিগের এই প্রেমবিলাসম্থথ লৌকিকজ্ঞানবুদ্ধির অতীত, শাস্ত্যুক্তিরও 
বহিভূতি। নিত্য [প্রেমখিল[স বিবর্তনশীল শ্রীরাধাকৃষের প্রেমানন্দময় 
ভাব কিরূপর্যাপক ও মহান্‌ তাহা কেবল তাহারাই জানিতে পারেন। 
এই স্থেতু, ফেখল তাহারই অনুরূপ প্রেমময় শুঙ্গারে সেই অনির্ব্বচনীয 
আনন্দময়বস্তুকে হৃদয়কমলে আনয়ন করিয়া, সর্ষ্বেক্জিয় হারা আস্থা 
করেন। এইরূপ যাবতীয় দেহেন্তিয-সাধ্য প্রেমসাধন হইতে তীহাদিগের 
সমুদায় দেহেকজ্্রিয়ই উজ্জল প্রেমানন্দময় গ্োপীম্বরূপে পর্ধযবলিত হয়। 
যেদপ ছুহণও কাছ পরম্পর লংঘর্ষিত হইলে) তন্মব্যন্থ প্রচ্ছন্ন সি আদ 


প্রেষ-ভক্তি ১৯৯ 


প্রকাশ করিয়া, তহুভয়কে অগ্লিময় করে, সেইরূপ শৃঙ্গারনাধন-পরায়ণ নর- 
নাপীর মন্তি্ষ-গুপু-চিচ্ছক্তি প্রেমময় শূঙ্গারে সমুদয় ক্নায়ময় কেন্ত্রে গ্রক- 
টিত হইয়া, তাহাদিগকে চিদানন্দময় স্বরূপ প্রদান করেন। 

সুযুস্নামুখাগত শুক্ররাশি অধোমাঞ্গে নিঃসৃত হওয়াই মানব সাধারণের 
শ্বাভাবিক ধর্ম। এই স্বাভাবিক ধর্মের পরিবর্তনই শৃঙগাররসের প্রথম 
সোপান। এইহেতু ধাহারা শৃঙ্গার-সাধনে প্রথম প্রবর্তন হন, তাহারা 
সর্বাশ্রে সুষুয়।-মুখে সঞ্চিত শুক্ররাঁশিকে ইড়া-মার্গে মন্তিকষে প্রেরণ করিতে 
চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অল্পায়াসে কৃতকার্দযও ভন। শুক্রের উর্ধগ্রবা 
সিদ্ধ হইলে ভক্ত অনর্থের হাত হইতে নিফৃতি প্রাপ্ত হইয়।, নিষ্টাগুপ লাভ 
করেন__প্রেমতক্তিদেবীর করুণারূপ অমৃতধারায় অভিষিক্ত হন। «এই. 
হেতু ইহাকে প্রবর্ত-ভক্তের কাকুণামৃতধারায় শান কহে। শৃঙ্গারেঠরতি 
স্থির হইলেই, সাধকের উদ্ধগত মন্তিস্থিত শুক্ররাশি সহজে পিলগলাপথ 
অবলম্বন করিয়া, নুযুয়া-মুখে অবতীর্ণ হয়না; অথচ তাহাকে অৰতারিত 
কগিতে ন। পারিলেও প্রেমানন্দলাভের উপায় নাই। এইহেতু সাধকগণ। 
যত্বনহকারে মন্তিষস্থিত সাধন-পক্ক শুক্ররাশিকে পিঙ্গলামার্-যোগে সুযুস্কা- 
মুখে আনয়ন করেন। তীহাদিগের আজ্ঞাচক্র হইতে মুলাধার পধ্যস্ক 
যাবতীয় স্নার কেন্দ্রেই সহত্রারন্থিত গ্রেমানন্দ প্রবাহে প্লাবিত হয়, তীহা- 
দিগের সমুদয় দেহেন্দ্রি়ই প্রেমরসে পুষ্ট হইয়!, ভ্রীকষ্চতে।গ্য তারুণ্য 
প্রাপ্ত হয় । এইহেতু ইহকে সাধক-ভক্তের তারুণ্যামুত ধারায় স্নান 
কাহ। এই সাধকাবস্থার সাধন হইতেই সাধক-নরনারীর শুক্র সরোবরের 
উদ্ধাধ: প্রবাহ স্বভাবসিন্ধ হয়, ইড়! ও পিঙ্গল! নাড়ীর মুখ সংযুক্ত হয় এবং 
সুযুষ্। মার্গ উদঘাটিত হয়। তাই তাহার! প্রেমময় রাজ্য প্রবেশ কাঁরিয়া, 
সহজপ্রেমে সিদ্ধশঙ্গার-রূম আন্বাদ করেন, এই সময় সিঙ্ধভক্ত লাবণ্যা- 
মৃত ধারায় অভিষকু হইয়। শ্রীর'ধাকষেং নিত্যলীপা প্রাপ্ত হন। 


১৫৩ প্রেমিক-গুপু | 


সহজ ভাবে সহজ প্রেম রসের আস্বাদন সিদ্ধতক্তের সিদ্ধদশার 
জহজ সাধন। এইহেতু নায়ক নায়িকার শূঙ্গার সাধনকে “সহজ 
তজন» বলে। স্বভাবানুগত সাধনাকে “সহজ সাধন” বলা যাইতে 
পারে। একজন ভোগ ভালবাদে, তাহাকে যোগপন্থা! প্রদান করিলে, 
তাহার শ্বতাব-বিরুদ্ধ হয়, কিন্ত ভোগের ভিতর দিয়া ষোগপথে উন্নীত 
করিতে পারিলেই তাহ! স্বভাবাসুপত হওয়ায় “সহজ” আখা। প্রাণ 
হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ মানুষ, প্রাকৃত নর নারীও মানুষ; কিন্তু প্রাকৃত নরনারী বেরূপ 
মায়ারগুণরাগে রঞ্সিত বিকৃত মানুষ, জ্ীকষ্ সেনূপ বিরুত মানুষ নহেন; 
তিনি শ্রদ্ধ ও নিত্য-মানুষমঞ্জশীরও আরাধা স্বতংসিদ্ধ মানুষ । তাই 
তাহাকে সহজমানুষ বলিয়া জাখ্যা দেওয়া হয়। আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ঝ 
সহজ মানুষ, তদীন্ন নিত্য-পারিষদ্‌ গৌঁপ-গো'পীগণও সহজ মানুষ । মানুষধাম 
নিত্য-বুল্গাবনে সহজমানুষ শ্রীকৃষ্ণ সহজমানুষ গোপ-গোগীগণের সহজ- 
প্রেমে চির-খণী হইয়!, তাহাদিগের সহিত নিত্য মানুষণীল! করিতেছেন। 
চও্ীদাস লিখিয়াছেন ;-- 


গ্রোলক উপর, মানুষ বসতি, 
তাহার উপর নাই। 
মানুষ ভাবেতে, বসতি করিলে, 


তবে সে মাহষ পাই ॥ 
এই মানুষধামের মানুষলীলায় মান্ুষব্যতিরেকে আর কাহারও অধিকার 
মাই । যাহার মানুষের অনুগত হইয়!, নিত মানুষাঁীর করেন, কেবল 
ভাহারাই মানুষ হইয়া, এই মানুষ লীপাঁর অধিকারী হন। সহজ মামুষ 
শরীর ম!হৃষরূপে মান্থুযমন্ত্র গাদন করেন, মানুষব্ধপে মানুষাচার শিক্ষার্দেন, 
ধার মানুষন্ধাপে মনগ্রাণ হরণ করেন। তাই প্রাক্কচমানুষ সহজমম্ুষের 


প্রেম-ভক্তি । ১৫১ 


সহজ তাষের অধিকারী হইয়! স্বরূপে সহঙ্জ মানুষের ভর্রনা করেন। সহজ- 
ভাবে সহরুমানধষের এইরূপ সাক্ষাৎ উপাসনাকেই সহজ-তজন কহে। 

নিত্য বুন্দাবনে দাস, সখ, গুরু (পিতামাতাদি), কান্তা এই চতুর্বিধ 
মানুষ, লহজমানুষ শ্রীরষ্চের নিতানিদ্ধ মেবক। জগতেও তাহার এইরূপ 
চারভাবের চারিপ্রকার সাধক-মান্থষ বর্তমান আছে। এই চতুর্বর্ধ 
সাধক-মানুষের চতুর্বিধ সাক্ষাৎ উপাদনাই লহঙ্জ ভঙ্গন। কিন্তু রসিক্ষ- 
ভক্তগণ মধুররসের অন্তরঙ্গসাধক, তাই, তীছার! মধুররসের সাক্ষাৎ 
উপাসনাকেই “সহজ ভজন” বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। চস্তীপ্নাসের 
ইষ্টদেবী, তাহাকে তপ, জপ ছাড়াইয়। সর্ধপাণ্য শ্রেষ্ঠ মহক্রভঞ্জনে নিযুক 
কর্য়াছিলেন। যথা £-- 


বাশুলী আঁপিয়, চাপড় মারিয়।, 
চণ্তীদাসে কিছু কয়। 

সহজ ভজন, করহ যাজন, 
ইহ! ছাড়া কিছু নয়।॥ 

ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ, 
একতা করিয়৷ মনে। 

হাহা কহি আম তাহ! শুন তুমি, 


শুনহ চৌষটি সনে॥ 


অতএব নায়ক নায়িকার শৃঙ্গাররসাত্মক সাধনই সহজ ভজন | প্রাপ- 
ক নরনারীও গোপীদিগেরন্তায় সহজমানুষ। তাহারাও গে'পীদ্দিগের 
হায় সহজমানুষ শ্রীকষ্জের সহিত ভেদাভেদে বর্তমান। রেবল আবরিক। 
মায়াশক্তির আবরণ বশতঃ তাহারা আত্মস্বরূপ ও শ্রীকৃষ্ণম্বরূপের ভেদাভেদ 
উপলব্ধি করিতে মমর্থ নঙকে ; কিন্তু শৃর্ারের চরমাবস্থায় যখন লহজমাচুষ 


১৫২ প্রেমিক-গুরু | 


শ্রীকৃষ্ণ রমমাণ, নর-নারীর হৃদয়কমলে বিদুাদ্ধিলাসব গ্রকাশমান হন, 
তখন হৃর্ষ্যোদয়ে অন্ধকারের স্যায় তাহ্থাদিগের স্বরূপাচ্ছাদিক! মায়াকে 
অশ্থহিত হইতে হয়। তাই, তৎকালে তাহার! নিমেন মাত্র শ্রীকষেের 
সহিত ভেদাভেদ 'অন্থিত নিজন্বরূপ প্রাপ্ত হছন-_ মুহূর্তমাজ্জ অভেদাংশে 
প্মহং৮ জ্ঞান বিসর্জন করিয়া, বিভেদাংশে আনন্দময় মুর্তিতে কুঝ্ঃস্থরূপ 
আস্বাদন করেন। প্রাকৃত নর-নারী কামময় শূঙ্গারের চরমাবস্থায 
নিমেষমাজ যে স্হজ মানুষ শ্ীকৃষ্চকে জদয় কমলে প্রা হইয়!, নিমেষমাত্ 
স্বয়ং সহজমানুষ হয়, আর প্রমময় শৃঙ্গার সাধনে সেই সহজমামুষ শ্রীকৃষ্চকে 
হদয়কমলে চিরবন্দী করিয়! তক্র ন্বরং সহজমানুষ হুইক্না যান । তাই, 
সহুজ-ভজনশীল রসিক নায়ক-নায়িক। নিয়ত অটলসিংহাননে অধিষ্ঠিত 
হইয়া, প্রেমময় শৃঙ্গায়ের অনুষ্ঠানে নিরত হৃদয়-কমলে সহজমানুষ 
শ্রীকঞ্চের গ্রকটন করেন। ভাই রসিক ভক্ত গাহিয়/ছেন,__ 
যে রস-রতি করেছে সাধা, 
বয়েছে তার জগৎ বাধ্য। ৃ 
গ্রাক্কত নর-নারী শৃঙ্গারের চরমাবস্থায় ধাতৃবিসজ্জ নকালে, যে অনিব্ব- 
চনীয় আনন মুহূর্ত ভে'গ করেন, সাঁধকনায়ক-ন|য়িকাঁর সিদ্ধাবস্থায 
তাহার কোটিগুণ আনন্দ সদ্দাসর্বদাই তাহারা ভোগ করিয়া থকেন। 
সহজম'নুষ শ্রীরুষ্চ কেবল গেপীপ্রেমে খনী, কেবল গে'পীহ্ৃদয়ে প্রেম- 
শৃ্খলে বন্দী । তাই, সহজ-ভজনপরারণ নর-না'রী সহজ তজনে গৌপীর- 
দশ! ল!'ভ করিলেই, প্রেমশৃঙ্খলে সহজ-মানুষ শ্ররুঞ্ককে বন্দী করিয়। এবং 
স্বয়ং সহজমানুষ হইয়া, নিত্য বৃন্ন।বনে গমন করেন । 
শ্ঙ্গার-সাঘনে স'ধকদম্প'ত অনায়াসে বিন্দুসাধনায় আত্মরক্ষা করিতে 
গায়েন বটে; কিন্তু শৃগারে আত্মরক্ষণমাত্ই গোপীত্ব লাভ ঘটে না। 
গরষ পাবন ভগবত'ষশঃকীর্নে ক্রমশ: উহাদিগের মনোমালিল্ত তিয়োঠিত 
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হইয়া পবিভ্রতাপ উদয় হয়। তীহাঝ! পরস্পরের প্রতি আসাক্ত করিয়া, 
পরম্পরের নিকট হইতে নির্দদল ভক্তসঙগোখ সুখ প্রান্ত হন। সুতরাং 
ভাক্তপ্রতিকূল ইঞ্জিয়-সুখভেগ হইতে স্বতঃই তীহাদিগের বিরতি জন্মিয়! 
আইসে। যথ! £-- 


পরস্পরান্ুকথনং পাবনং ভগবদ্‌ যশঃ। 
মিথো রতিমিথস্তটিনিবুভিমিথ আত্মনঃ ॥ 


জ্রীনস্াগবত, ১১স্ক, ২ অ:। 


নারক-নাফ়িক। এইর্প শূঙ্গাররসাম্মক সাধনভক্তির, অনুষ্ঠান করিয়া, 
তক্তি প্রতিকূল অনর্থের হস্ত.হইতে মুঞ্তিলাভ করেন, শুঙ্গাররসাতআ্মক সেবায় 
চরমধাতু রক্ষা করিতে সমর্থ হন। অনর্থ-নিবৃন্বি হইলেই গ্রাকৃতকাম 
বশীভূত হয়, চিত্তের স্কৈধ্য সংঘটত হয়। তদবস্থায় প্রিয়জনসংসর্গ 
পরিত্যাগ করিয়!, অন্তঃকরণের আর পাত্রান্তরে অনুরক্ত হইবার আশঙ্কা 
থাকে না। মুুতরাং অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে প্রেমিকদম্পতি পরিণাষে 
পরস্পরের শ্রীচরণে নিষ্ঠা-ভক্তি লাভ করেন। এইরূপ নিষ্ঠাবান্‌ নায়ক- 
নায়িকা, পরম্পরকে অত্যধিক বূপ-গুণসম্পন্প বলিম্না অন্ভব করেন-_ 
পরম্পরকে সর্বোত্তম কান্ত বলিয়া প্রতীতি করেন। তখন, তীহারাই 
সর্ব! পরস্পরের সংসগবাঞ্। করেন, অনুক্ষণ দর্শনাদির অভিলাষ করেন। 
ঈতরাং নিষ্। হইতে কালক্রমে তাহাদিগের হৃদয়ে রুচির সঞ্চার হয়। রুচি 
জন্মিলে তাহারা পরম্পরের গুণ দোষের প্রতি আর লক্ষ্য কবেন না, 
কেবল পরস্পরের সুখময় সংসর্গই অভিলাষ করেন। শ্বাভিলা-সংসর্গই 
আসক্তির একমাত্র জনক, সর্বত্র রুচিকর সংসর্দ হইতেই আসন্ি-সঞ্চর 
ছৃষ্টহয়। এই কারণে, রুচিসম্পন্প রাগানুগীয় তক্ত-দম্পতি, পরস্পরের 
' অভিলাষময় নংসর্গ হইতে কালক্রমে অত্যাসন্কির অধিকারী হন। 

১০--ক্‌ 
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আসক্কি জন্মিলে, তাহারা পরস্পরকে কোন এক অতুলনীয় সুমধুর পদার্থ 
বলিয়া! অনুভব করেন) প্রিধজনের দোষ গুণ বলিয়! উপলব্ধি করেন। 
এই অবস্থায় তাহারা কুলধন্মলঙ্জ।ধৈ্যাদি সমুদায় ভুলিয়া পরস্পরের ভজনা 
করেন--প্রিরজনের সুখ-সাধনের জন্য সকল প্রকার আত্ম-সুখ বিসঙ্জন 
করেন। এইরূপ অন্ট্যাসত্ত নারক-নাগ্িকাঁর ক'লক্রমে প্রীতির সঞ্চার 
হয়। উহাই গোপিকানিষ্ঠ সমর্থারঠি ; জাতরতি নায়ক-নায়িকা, পর- 
স্পরুকে মুত্তিমান আনন্দ বলিগা আঞভব কাবন, পর্পরের স্মরণ-মনলে 
আনন্দপাগরে নিমগ্ন হন। এই অনস্থায় তাহাদিগের দেহেক্রিয়মুথ যেন 
পরম্পরের দেহেক্ছ্রি-সুখের সহিত মিলি! যায়; অথচ উভয়েই, নিয়ত 
উভয়ের নুখ সম্পাদনে রত থাকিয়া, প্রিয়জন হইতে কোটিগুণ স্থুখ উপ. 
ভোগ করেন। এই প্রীভিই, উ্াহাদিগ্ব প্রেমবিলাসে ক্রমশঃ পরিপু 
হইয়], পরিণামে গ্রেমস্থরূপে পর্াবসিত ভয়। শাস্ত্রে তাহা উক্ত আছে। 
যথ। ১ 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া, 
ততোহনর্৫থনিবুভ্তিঃ স্ত[ভতো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ 
অথাসক্তিস্ততে। ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদ ঞ্চতি, 
সাধকানাময়ং প্রেলঃ প্রাভাবে ভবেহ ভ্রমঃ ॥ 
ভক্তি রসামুত সিন্ধু । 


বাগানুগীয় শ্রন্ধাবান্‌ সাধকদম্গতি ভক্তকিই, সাধনার এইরূপ ক্রমান- 
সারে পরিপুঈ হইয়া, গোপিকানিঠ নিশ্মল প্রেমে পর্যবপিত হয়। অঙ্গারে 
শর্করা আছে, অথচ উহ! শত ধোঁত হইলেও শর্করার পরিণত হয় না। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে অঙ্গার পরিদ্কত হইলে, উহ পরিশেষে মি্তম 
শর্করার পর্য/নসিত হইতে পাঁরে। সেষ্ব্প প্রারুতনর-নারীর কলুষনয় 
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শ্্গারে ও পন্থিল কামে ভগবানের প্রেমানন্দাস্বাদ থাকলেও, তাহার! 
উহ্থার অনুভব করিতে পারে ন1, কাজেই কদাপি তাহারা ভগবৎ-প্রেম 
লাভ করিতে সক্ষম হয় না; কেবল এক মাত্র, প্রেমিকদম্পতির গুরূপ দিষ্ট 
শগ্গার-রসাত্মক সাধনভক্রিবলে প্রেমলাহ হইয়া থকে । এই প্রেম পরি- 
পাক দশায় ম্বকীয় উজ্জল প্রেমরসবৃত্তি প্রকাশ করে। সাধকদম্পতি 
ইহার প্রভাবে শ্রীকুষ্চস্থরূপের অনুভব করেন, তাহার উজ্জলপ্রেমরস 
আশ্বাদন করেন। এই সময়ে তীহাদিগের মনশ্চিন্তিতাভী্ট পোপীই, 
মিদ্ধদেহরপে আত্মপ্রকাশ -করেন। স্থতরাং তাহারা বাহিরে মায়াময়- 
স্বরূপে বর্তমান থাকিলেও, অভাগ্রে গোপীস্বরূপ প্রাঞ্থ হন। ইহ! 
মায়াময়দেহ হইতে ভিন্ন হুইয়াও অভিন্ন। তাহাদিগের চিগুগত ভাবের 
পরিপাকানুসারে, যেরূপ ক্রমশঃ সিদ্ধগোপীদেহ পুষ্ট হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ " 
মায়াময় দেহেরও অবসান ঘটে । পরিশেষে মায়িক দেহের অবসানে, 
সাধকদম্পতি কেবল আনন্দঘনন্মরূপে বিরাজ করেন। এই সাধনলভ্য- 
গোপীদেহ গুণময়ী মুষ্ঠিবিশেষ নহে, উহা! আনন্দঘন বিগ্রহ। জড়দেহের 
যেমন স্বগত ভেদ আছে, চিদানন্দঘন-বিগ্রহের সেন্প ম্থগত ভেদ নাই । 
সাধকের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ গোপীদেহ, জড়মুত্তির ম্যায় ভিন্ন ভিন্ন বৃ্তিসম্পন্ন 
ও ভিন্ন ভিন্ন অন্গপ্রতাঙ্গ বিশিষ্ট নহে, উহা! সর্বেজ্রিয়বৃত্তি-সম্পন্ন ও 
স্বগভ ভেদবজ্জিত কেবলানন্দময়ীমুত্তি। * এই কারণে, গোপী-কৃষ্ধের 
সম্মিলন প্রাকৃতনর-নারীর সম্মিলন নঙে, উহা সর্বাঙ্গীন সম্ভোগ । সাধক 
্রম্পতি এইরূপ গোপীদেহ লাভ করিলে আপনাদিগকে কেবল আনন্দমরী 
কষ্ণপ্রিয়া বলিয়াই অস্থুভব করেন, নচেৎ কোন আভনব দেহধারী বলিয়া 
প্রতীতি করেন না। ফলতঃ জাতরতিভক্ত গোপীজনোচিত মনো বৃত্তি- 
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*'ভঙগানি ষস্ত সকলেন্িয় বুত্তিমন্' ও "আনন্দমাত্র করপাদনখোদ- 
বাদি: সবার চ বগল ভেদবিবজিদ্ধ ঠা গু” গোপীস্থরূপ ৪ তন্রুপ। 
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সমূহ লাভ করেন, গোপীজনের ন্তাক় সর্ধাঙ্গীন সম্তোগরসাভাস উপলব্ধি 
করেন। তাই, তিনি গোপী । এততদ্বযতিরেকে ভক্তত্বদয়ে কোন পরিচ্ছিন্ন 
মুণ্ডিবিশেষ উদ্দিত হয় না । 
জাতরতি-রলিক-দম্পতি; যেরূপ শ্ব স্ব আত্মস্থরূপকে নে বলিয়া 
উপলব্ধি করেন, তদ্রুপ পরম্পরকে ও প্রেমানন্দময়ী গোপী বলিয়৷ অনুভব 
করেন। তাহারা পরস্পরের গোপীজনোচিত ভাব-চেষ্টা-মুদ্রা দেখিয়া 
উভয়ে, উভয়কে নিতাসিঘ্। সথী বলিয়া নিরূপণ করেন। তাহাদিগের 
চিত্বগত ভাব, গ্রেমবিলাসে ক্রমশ; পুষ্ট হইয়া, উজ্জ্রলাখা প্রেমন্বরূপে পর্যা- 
বসিত হয় । এইরূপ প্রেমোদয় হইলে, খন তীহাদিগের সিক্ধগোপীদ্েহ 
সমাক্‌ পরিপুষ্ট হয়-_উনুখ-যৌবনা কান্তার ন্যায় পতি-সংগ্গের যোগ্যতা 
জন্মে, তখনই তাহাদদগের সেই গ্রেমপুষ্টদেহে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনু- 
রাগ, মহাভাগ প্রভৃতি উজ্জ্লরসাত্মক প্রেমবিলাসের সঞ্চার হইতে আরম্ত 
হয়। চিচ্ছক্তি এই সদয়ে তাভাদিগের প্রেমনেত্রসন্ুথে শ্রীকষ্চের মহান্তঃ- 
পুরের দ্বার উদ্ঘ/টিত করেন--্াহ'দিগকে সমগ্র বন্নাবনেন সম্পদ গুদান 
করেন । 
অতএব উজ্জ্বলপ্রুমের অধিকারী হইলেই ভক্ত, সিদ্ধিলাঁভ করেন-- 

শ্রীগোপীরূপে আবুন্বাবনে প্রবেশ করেন। তথায় সকীয় গুরুরূপ! নিত্য- 
সবীর সহিত অভিন্ন হন, তখন শ্বস্ং নিতাসখী হইর়1, জীরাধাকৃঞ্চলীলারসে 
চিরনিমগ্ন হন। বথ1 ২ 

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈবিলাপ্য ক্রমাদ্‌ 

যুগ্তননর্ডিনিকুঞ্জকুপ্জরপতে নিধৃতিভেদভ্রমং | 

চিত্রায় স্বয়মন্বরগ্রয়দিহ ব্রহ্মা গুহন্ম্যোদরে 

ভূয়োভির্নবরাগহিক্কুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতিঃ ॥ 


, উজ্জললনীলমণি | 
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যেরূপ ছুইখণ্ড জতু ( গাল!) পরস্পর সংযোগ পূর্বক হিঙ্থুলবর্ণে 
অনুরঞ্জিত করিয়া অগ্নিসন্তপ্ত £করিলে, উহা অভিন্ন হুইয়! বাহ্যাভ্যন্তরে 
হিঞ্নুলাকার ধারণ করে, তত্রপ শৃঙ্গাররসাত্মক নারক-নাগ্লিকারাও আশ্রয়- 
বিষয়ুভাবাপন্ন উজ্জ্বলরসময় চিত্তদ্বয় প্রদীপ্ত প্রেমপত্তাপে নিত্যসঘীভাবময়ী 
অভিন্নচিত্ততা প্রাপ্ত হয়। তাহারা অবিদ্য'ষোগরহিত আনন্দঘনমুর্তি 
প্রাপ্ত হইয়া, নিতাসথীরূপে শ্রীরাধারুষ্ণের অনস্তবিলাসসাগরে অনস্ত- 
কালের জন্ত নিমগ্ন হন এবং তাহাদের অনমোদ্ধ প্রেমরসমাধুধ্য আম্বাদন, 
করেন। 

শৃ্গাররসাত্মক সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে গোপীভাবলুব্ধ সাধক, এইরূপে 
আশ্রিত গুরুরূপ1 নিত্যসথীর সহিত অভির হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে গমন 
করেন। 


সাধনার স্তর ও সিদ্ধ লক্ষণ । 
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প্রেমভক্কি-গ্রচারক মহাপ্রভু 'শ্ীগৌরাঙ্গদেবের অন্তর্ধানের পর, তদীয়। 
ভক্তমণ্ডলী যে সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই “গোঁড়ীক বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়” নামে খাত। উজ্জ্বলাখ্য মধুররসের সাধনাই তীহাদিগের, 
গ্রধান লক্ষা ; দাশ্তাদিরসের সাধক যে উক্ত সম্প্রদায়ে দুষ্ট হয় না, এমত 
নহে। তবে উক্ত সম্প্রদায় গ্রাধানতঃ মধুর রসের প্রবর্তক। তম্মলে 
গোস্বামিগণকর্তৃক শাস্ত্রাদণ্ড রচিত হইয়াছে, তাহাই অশ্মদ্দেশে ভক্তিশান্ত্ 
শামে খাঁত! কাম কামনামুক্ত নির্বিকার সাধক ব্যতীত অন্ত কেহ 


১৫৮ গ্রেমিক-গুরু | 


রসতন্ব ও সাধ্যাধনের অধিকারী নহে; কাজেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অধিকাংশ ব্যক্তি নির্মল রাগমার্গে লক্ষ্য রাখিয়া সহজ ভজনপন্থা' অবলম্বন 
করিয়াছে । তবে একথ। অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈষ্ণবধর্খের 
অভ্রাদয়কালে বৈষ্ণবাচার্যগণ যতদুর সম্ভব তত্ত্রোক্ত পশুভাবেরই প্রাধান্ত 
স্থাপন করিয়া, বাহক শৌচাচারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। আহারে 
শোৌচ, বিহারে শৌচ, সকল বিষয়ে শুচি-শুদ্ধ থাকিয়া! নাম-ক্রহ্ষজ্ঞানে কেবল 
মাত্র শ্রীভগবানের নাম-জপ দ্বারাই জীব সিদ্ধকাম হইবে, ইহাই তাহাদের 
মত বলিয়া গ্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদিগের তিরোভাবের স্বল্লকাল 
পরেই প্রবুন্বিপুর্ণ মানবমন তাহাদের প্রবন্তিত শুদ্ধ মার্গেও কলুষিত ভাব 
সকল প্রবেশ করাইয়! ফেলিল। হুক্মভাবটুকু ছাড়িয়া স্থুলবিষয় গ্রহণ 
করিয়া বসিল--পরকীর়! নায়িকার উপপতির. প্রতি আস্তরিক টানটুকু 
গ্রশ্ণ করতঃ ঈশ্বরে উহার আরোপ ন। করিয়া পরকীয়। স্ত্রী লইয়া! সাথন 
আরন্ত করিয়। দিল। এইরূপে তাহাদের প্রবর্তিত শুদ্ধ-যোগ-মাগ্রের 
ভিতরেও কিছু কিছু ভোগ প্রবেশ করাইয়া উহাকে কতকটা নিজের 
প্রবৃত্তির মত করিয়া লইল। আর না করিয়াইবা সেকি করে? সে 
ষে অত শুদ্ধ ভাবে চলিতে অক্ষম। সেঘে যোগ ও ভোগের মিশ্রিত 
ভাঁবই গ্রছণ করিতে পারে। সে ধর্ম লাভ চায়; কিন্তু তৎসঙ্গে একটু 
আধটু বূপরসাদি ভোগেরও লালসা রাখে । সেই জন্তই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
ভিত্তর কর্তা1-ভজ1, আউল, বাউল, সাই, দরবেশ, সহগিয়া, আলেথিয় 
গরভৃতি মতের উপাসনা ও গুপ্সাধন-প্রণালী সকলের উতৎপত্তি। তাঁহার! 
তন্ত্রোস্ত পশ্বাচারের পরিবর্তে কুলাচার প্রথ। অবলম্বন করিয়া বসিল। 
বঙ্গদেশের প্রতি নগরে--প্রতি গ্রামে-- প্রতি পল্লীতে এইরূপ বৈঞ্ণ- 
বের স্বতন্ত্র পল্লী বলিয়া গিয়াছে । তাহার! আবার যোগ ছাড়িয়া ভোগ- 
টু মাত্র গ্রহণ করি! দশ্শুজগতে ধ্বজা উড়াইয়!ছে। সাধারণ লোক 


প্রেম-ভক্তি ১৫৯ 


উক্ত ধর্মের যে।গ-রহস্ত অবগত না! হইরা, কেবল বাহ্যভোগ দৃষ্টে গ্রলুব্ধ 
হইয়া ধন্মম!9গ কলুধিত করিয়া ফেলিতেছে । ধর্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন 
ভৃতত-প্রেত কর্তৃক অধিকৃত হুইয়া বহিয়াছে। ছুঃখের বিষয় দিন দিন 
ইার্দিগের দল পুষ্টি হইতেছে। তান্ত্রিক সাধকগণ যেরূপ পঞ্চ-ম-কারের 
সধন। বলিয়া অক্েশে বোতল বোতল মদ উদরস্থ এবং মাংস লোভে 
পশুপক্ষী বংশ ধ্বংস করিতেছে তদ্রপ ইহারা মধুররসের সাধন। বলিয়া 
_-সহ্‌জ ভঞ্জন বলিয়া, সোঞ্ানুজি_-লহজ ভাবেই ব্যভিগার করিতেছে। 
তই সমাজের শিক্ষিত বক্রিগণ বৈষ্ণবের মধুর রসের নামে দ্বণায় নাসিক! 
কুঞ্চিত করিয়া থাকে। ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গেঁ(সাইকে তাহারা 
লম্পট, বদমায়েন অপেক্ষা ব্রার চক্ষে দেখিয়া থাকে | এ্ররূপ বৈষ্ণব 
উপেক্ষাম্পদ হইলেও, তাহাদিগের পন্থা কথনই দ্বণ্য নহে। ধর্মরাজ্যের 
অধিকাংশ স্থানই চিরদিন ভঁত-প্রেত ও বানরগণ কর্তৃক অধিকৃত রহি- 
যাছে। তথাপি তাহাদিগের ভিতরেও সময় সময় নন্দী বা হনুমানের দর্শন 
লাভ ঘটয়৷ থাকে । আরম ধর্দের নামে অধন্মের অনুষ্ঠান করিতে পারি 
বটে, কিন্তু তাহাতে সাধন-পন্থ! দূবিত হইতে পারে না আমিই বিনষ্ট 
হইব, কিন্তু ধর্ম নষ্ট হইবে কেন ? তাই প্র সকলের মূলে দেখিতে পায়! 
যায়, সেই বহু প্রাচীন বৈদিক কন্মকাণ্ডের প্রবাহ, সেই যেগ ও ভোগের 
সম্মিলন; আর দেখিতে পাওয়। যায়, সেই তান্ত্রিক কুলাচাধ্যগণের প্রবন্তিত 
অদ্বৈভ-জ্ঞানের সহিত প্রতিক্রিয়ার সন্মিশ্লনের কিছু কিছু ভাব! তন্ত্রশান্তর- 
মতে সর্বোচ্চ স্হস্রার_-অকুল স্থান, আন সর্বনিম় মূলাধার-__কুল স্থান; 
এইস্থানে শুক্র সম্বন্বীয় াধন।র অনুষ্ঠান করিতে হর বলিয়!, এই সাধাঁনাকে 
কুলাচার বল! হইয়া! থাকে । যোগেশ্বর মহাদের বয়াছেন 4 
কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ মন্ত্রং ন সিধ্যতি ॥ 
নিরুত্তব তন্ত্র 
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কুলাচার বাতিরেকে কলিতে কোন মন্ত্র লিন্ধ হইবে না। বাঁপ্তবিক 
কলির ভোগ-পরায়ণ জীব কামের কবল হইতে উদ্ধার হইতে না 
পারিলে, কিরূপে ধর্রাজ্যে প্রবেশ করিবে। তাই তাহার! কুল 
সাধনবলে কামমুক হইয়া ভাবরালো প্রবেশ করে! কর্তী-ভঙ!| 
প্রভৃতি বৈষ্ণব-শাখাসম্প্রদ!য়গুলির ঈশ্বশ্ন, মুক্তি, সংযম, ত্যাগ, প্রেম 
গুভূতি বিষয়ক কয়েকটা কথার উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদের 
পূর্বেক্ত কথা সহ্ধে বুঝিতে পারিবেন। এ সকল সম্প্রদায়ের লোকে 
ঈশ্বরকে “আলেকলতা” বলিয়া নির্দেশ করে। বোধ হয়, সংস্কৃত 
“অলক্ষয” হইতে “অ!লেকত৬ কথাটীর উৎপত্তি হুইয়াছে। এ “আলেক 
শুদ্ধসত্ব-মানবমনে প্রবিষ্ট বা প্রকাশিত হইয়া! “কর্তা” বা গুরুরূপে 
আববিভূতি হন। উ্ররূপ, মানবকে তাহারা “সহজ” উপাধি দিয়া 
থকেন। যথার্থ গুরুতাবে ভাবিত মানবই ত্র সম্প্রদায়ের উপাস্য 
বলিয়! নির্দিষ্ট হওয়ায়, উবার নাম কর্তা-ভজা! হইয়াছে। তাহার! 
দেবদেবীমৃর্ত্যাদ্দির অস্বীকার ন| করিলে9, কাহারও বড় একটা 
উপানন! করেনা। সকলে ঈশ্বরের “অরূপরূপের” উপাসনা! করে। 
দেহ মন প্রাণ দিয়! গুরুর উপাসন! করাই ইহাদের প্রধান সাধন । যখন 
ভাঁরতে দেবদেবীর উপানন! আদৌ প্রচলিত হয় নাই, সেই উপনিষদের কাল 
হইতেই গুরু বা আ'চাধ্যের উপাসন! প্রবর্তিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ 
উপনিষদেই রহিয়'ছে “আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ1” ভারতে গুরু ব! 
আচার্চ্যের উপালনা অতীব প্রাচীন । স্থতরাং মানুষ গুরুর পূজ! করিয়া, 
তাহার! কোনও শ্াস্্রবিরুদ্ধ কাধ্য করেনা । প্আলেক্লতার” ও বিশুদ্ধ 
মানবে আবেশ সম্বন্ধে তাঁহার! বলে-- 

আলেকে অংপসে, আলেকে যায়। 
আলেকের দেখ! কেউনা পায় ॥ 


গ্রেম-ভক্তি ১৬১ 


আলেককে চিনেছে যেই। 
তিন লোকের ঠাকুর সেই ॥ 

“সহজ” মানুষের লক্ষণ, তিনি “অটুট” হইয়া থাকেন-_অর্থাৎ রমণীর 
সঙ্গে সর্বদা থাকিলেও তাহার কথনও কামভাবে ধৈধ্যচ্যতি হয় না” 
অটল শুক্র রমণীর ভাব-তরঙ্গে লিমা পড়েনা । তাই তাহারা বলে, 
“রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।” সংসারে কামকাঞ্চনের ভিতর 
অনাসক্তভাঁবে না থাকিতে পারিলে, সাধক, আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ কনিতে 
পারেন! । সেইজন্ত ইহার! উপদেশ দিয়া থাকে যে: 


রাধুনী হুইৰি, ব্যগ্তন বাটিবি, 
ছাড়ি ন। ছু'ইবি তায়। 

স।পের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি, 
সাপ না গিলিবে তায় ॥ 

অমিয় সাগরে, সিনান করিবি, 
কেশ না ভিজিবে তায়। 

মাকশার জালে হাতীরে বাধিবি, 


পীরিতি মিলিবে তায় ॥ 
ইহাদিগের ভিতরেও সাধকদিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথ! আছে। 
বথ। :-_. | 
আউল বাউল দরবেশ সাঁই। 
সাইয়ের পরে আর নাই ॥ 
এই সম্প্রদায়ের লোঁক সিন্ধ হইলে তবে, সাই হইয়! থাকে । কিরূপ 
ন্রনারী ইহা'দিগের লম্প্রদায়োক্ত সাধনার অধিকারী 2-__তাহার! বলে, 
মেয়ে হিজ.ড়ে পুরুষ খোঞ্জা | 
তৰে হবি কর্ত! ভজা॥ 
৯১ 


১৬২ প্রেমিক-গুরু | 


পাঠক দেখিলে এই সকল সম্প্রদায়োক্ত সাধনপন্থাগুলি কিরূপ 
ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত ) এখন পাশব-প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব যদি অনধিকারী 
হইয়া সেইকার্য্ে হস্তক্ষেপ করতঃ তাহ! কলুষিত করিয়! ফেলে তঙ্জন্ 
তাহাদিগের সাধন-পদ্থাগুলিকে কেহই অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইরেন|। 
অধিকারী হইয়া যে কোন কার্যে তস্তক্ষেপ করাই, সুধী-বান্কির কর্তব্য ৭ 
আষর! বলিয়া আসিতেছি যে, জাতক্গীব মাত্রেই নখের অভিলাধী,-- 
কেহই ছুঃখ ভোগ করিতে চাহেনা,_সকলেই সুখের জন্ত লালারিত 7-- 
কিন্ত ইহজ্গতে স্থথ কোথাও নাই, ইহজগতের সমন্তই অনিত্য,_-অনিতা 
পদার্থে নিত্াস্থথ কোথায়? ফুলের ধারে ঝর, জীবনের ধারে মর, হাসির 
ধারে কান, আলোর ধ!রে অন্ধকার, সংযোগের ধারে ৰিয়েইগ,-এইকবপ 
সর্বত্র ; শ্ুতরাং নির্শল নিরবচ্ছিন্ন স্থথ এই অনিত্য জগতে নাই। উপা- 
লন! এই সুখ প্রাপ্তির জন্তা। শ্রীভগবানের চিন্ময় নিতানন্দ ধাম হইতে 
শান্ত, দাশ, সখা, বাঁৎসল্য.ও মধুর নিতারস-ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত 
হইয়া জগতে আসিতেছে, তীঁহ!রই অনুভূতিতে জীব নুখান্থেধী হয়। 
মধুরগন্ধে অলিকুল যেমন আকুল হয়, জীব তদ্রপ সেই সুখেরগন্ধে অন্ধ 
ও উদ্তান্ত হর,_অতএব সে সুখ গ্রাপ্তিই জীবের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা, 
ভজন! বা উপাসনার চরম উদ্দেশ্য । আবার সেই রসের পুর্ণ প্রাপ্তি মধুর- 
রসে,_মধুররলে পূর্ণানন্দ। মধুরে যুগলের উপাসনা । অতএব পূর্ণানন্দ 
ব! পূর্ণস্ণ প্রাপ্তির জন্ত প্রথমতঃ কামমুক্রু হইয়া, পরিশেষে কামানুগাভতি- 
বলে যুগলের উপাসনা করিবে । | 

তন্ত্রশান্ত্রের ভিতর যেনন সাধকদ্দিগের উচ্চাবচ শ্রেণীর কথ! আছে, 
তদ্রপ বৈষ্ণবশান্্রমতে জীবের চারিপ্রকার অবস্থ। দৃষ্ট হয় । তটস্থ, প্রবর্তক, 
সাধক ও সিদ্ধ এই চারিপ্রকার খন্গ্ার মধ্যে তটস্থদেহে ক্রিয়াশুন্ক তা । 
তটস্কভ।ব, প্রান্ত জীবভাব অর্থাং সে অবস্থাক জীব কোন উপামনার পথ 


প্রে্-ভক্তি 1 ১৬৩ 


নে 


অবলগ্ধন করে না। তত্ত্রে লাধকদদিগকে যেরূপ পণ্ড, বীর ও দিব্ভাবে 
শ্রেণীবদ্ধ কর! আছে, ভক্রূপ তক্কিমার্গের সাধকগণেরও প্রবর্তক, সাধক ও 
মিদ্ধ এই তিন প্রকার শ্রেণীর কথ! আছে। তন্ত্র যেরূপ পশ্বাদিতাবে 
সাধনার গ্রকার ভেদ আছে, তত্রপ ভক্তিমার্গে এই তিন প্রকার অবস্থায় 
তিন প্রকারের ভর্জন-প্রণালী আছে। প্রবর্তক অবস্থায় আশ্রয়সিঙ্ধ। 
আশ্রয়পিদ্ধ অর্থে আঁশ্রনাবলহ্বন ভক্ু-ভাব-সিহ্ধ। সাধনমার্গে গ্রবেশলাত 
করিয়! সাধনভক্তির অঙ্গগুলি সাধন করিবার কালে উপাসককে প্রবর্তক 
বলা যাঁয়। প্রবর্তকের ভাব সিদ্ধ হইলে ভগবৎ-মাধূর্ধ্যাশ্বাদনের জন্ত হৃদয়ে 
যে তীত্র উৎকগার আবির্ভাৰ হয় এবং প্রত ভাবের জন্য প্রাণে ষে আকুল 
আবেগ উত্তরোত্তর বদ্ধিত ভইতে থাকে, এইরূপ অবস্থার উপাসককে 
সাধক বলা যাঁয়। যথাঃ__ 


উৎ্পন্নরতয়ঃ সম্যক্‌ নৈবিজ্্যমন্থপাগতাঃ | 
কুষ্ণসাক্ষাত্ক্ুতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ 


শক্তিরসামুতনিম্কু । 


ষাঁহাদিগের ভগ্বদ্ধিষয়ে রতি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সম্যক রূপে বিশ্ব- 
মিবৃত্তি হয় নাই এবং ভগবত-সাঙ্গাৎকার-বিষয়ে যোগা, তাহারাই সাধক 
বলিল পরিকীর্তিত হন। ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিক্রতা, এবং 
বিছেধীর প্রতি উপেক্ষা করেন, এইরূপ ভেদদর্শন জন্ত তিনি দাধক। 
খর-- 

অবিজ্ঞাতাখিলক্রেশা; সদ1 কৃষ্ণা শ্রিতক্রিয়াঃ ৷ 

সিদ্ধাঃ স্থ্যঃ সন্তৃতং প্রেমসৌধখ্যান্বাদপরার়ণাঃ ॥ 


ভঙকিরসামূ্ধ সিন্ধু? 


১৬৪. প্রেমষিক-গুরু | 


স্বাহা'দিগের কিছুমাত্র ক্লেশ অন্নতব হুয় না, সর্বদ! ভগবত সম্বন্ধীয় কণ্ম 
করেন এবং যাহার! মর্বতৌভাবে প্রেম সৌখ্যাদির আম্বদ বিষয়ে পরায়ণ, 
তাহারা সিদ্ধ। সিদ্ধ ও সাধকের অন্তঃকরণ ভগবন্ভাবে ভাবিতঃ বলিয়া, 
তাহার্দিগের উভয়কেই ভগবন্তক্ত বলা যায়। কিন্তু গ্রবর্তক, ভক্ত মধো 
পরিগণিত নছে। 

সিদ্ধ ছুইপ্রকার; এক-সংপ্রাপ্তিসিহ্বিরূপ সিদ্ধ, অপর--নিতাসিন্ধ। 
সাধনদ্বারা এবং ভগবত রুূপাবশতঃ সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরূপ সিদ্ধ ছুই প্রকার। 
সাধন্দ্বারা সিদ্ধ আবার ছুইশ্রেণীতে বিভক্ত; ধাহারা মন্ত্রাদির সাধন করিয়া, 
সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা মন্ত্রসিদ্ধ ঃ আরধাহার1 যে|গ-যাগাদদির অনুষ্ঠান 
করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন তাহ!র| সাধনসিদ্ধ। কৃপাগ্রাপ্তসিদ্ধও ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত ্ যাহারা ম্বপ্লে ভগবানের কপালভ করিয়াছেন-- তাহারা শ্বগ্নুসিদ্ধ, 
আর যাহারা সাক্ষাংভাবে ভগবানের কুপালাভ করিয়াছেন--তাহার! 
কপাসিদ্ধ আর-_ 


আত্ম কোটিগুণং কৃষ্ণ প্রেমাণং পরমং গতাঃ। 
নিত্যানন্দগুপাঃ সর্বেবে নিত্যপিদ্ধা মুকুন্দৰ€ ॥ 
ভক্তিরলামূত সিম্কু। 


ধাহাদিগের খুণ মুকুন্দের গ্ভায় নিত্য ও আনন্দশ্বূপ এবং যাহারা 
আপনা অপেক্ষা তগবানে কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাহার! নিত্য- 
সি্ধ। এই নিতাসিদ্ধ বাক্তিগণ, ভগবানের কোন কারা সম্পাদনার্থ সমন 
সময় নরদেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন। আর ভগবান্‌ যখন অবতীর্ণ 
হয়েন, তখন নিত্যনিন্ধ ব্যক্তিগণ তাহার সঙ্গে পার্ধদরূপে অৰতীর্ণ হইয়া, 
তাহার কার্যে সহায়তা করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সকলগুণ ও অন্তান্ত 
সিদ্ধিগ্রদন্থাদি গণসকল? নিভাসিদ্গণে বর্ধমান আছে । 


প্রেম-ভক্তি। ১৬৫ 


প্রবর্তক সাধক ও সিদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন সাধন-প্রণালী বিহিত আছে। 
যথা 2. 
মন্ত্র, নাম, ভাব প্রেম আর রসাশ্রয়। 
এই পঞ্চরূপ হয় সাধন আশ্রয় ॥ 
প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ তথি মধ্যে রয়। 
প্রবর্তকের মন্ত্রাশ্রয় আর নামায় ॥ 
শ্রীচৈতন্তচরিত্া মুত | 
প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধ ব্যক্তিগণের সাধনার মন্ত্র, নাম, তা, প্রেম ও 
রস এই পাঁচটা আশ্রয়স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তন্মধো মন্ত্র ও নাম প্রব- 
তঁক-ভক্তের, ভাব ও প্রেম এবং রস সাধক ও সিদ্ধভক্তের আশ্রয়। সিদ্ধ- 
ভক্ত যুগলরূপের নিত্যলীলাঁয় নিয়ত নিমগ্ন থ।কিয়া, পূর্ণ রসান্বাদন করিয়া 
থাকেন। তিনি আনন্দ-লীল!-রসবিগ্রছ, হেমাঁভ দিব্য ছবি হুনার 
মহাগ্রেমরস গ্রদ পূর্ণানন্দরসময়মুর্তি ভাবিত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে নিম, 
হইয়! থাকেন। 


লেখকের মন্তব্য । 


প্রেমভন্তি লাভ করতঃ শ্ব-শ্বরূপে বর্তমান থাকিয়। ভগবানের লীলারস- 
মাধুধ্য আশ্বাদন করাই জীবের চরম-সাধা ) সুতরাং সার্বভৌম ধর । 
মাধন দ্বারা পর পর ধর্বে উন্নীত হইতে হয়। সাধনার তিন উপায় 


১৬৬ প্রেমিক-গুরু । 


কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি । এই ভিনটা উপায় ওত:্রোত সম্বন্ধে জড়িত 
_ এক হুত্রে গাথা ) ইহার কোনটা ছাড়িলে ধর্ের পূর্ণদাধন হইতে পারে 
না। যেমন মত্শ্--ছুইপার্থে ঢুইটী পাখন। ও একটা পুচ্ছ দ্বার জলমধ্যে 
অনায়াসে সন্তরণ করিয়৷ বেড়ায়, কিন্ত একটায় অভাবে অন্ত ছইটা অঙ্গও 
বিকল হুইয়া পড়ে--:কাজেই আর স্থুখে সাতার দিতে পারে না; ততদ্রপ 
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহাযো জীব, ধন্ম রাঁঙ্যে অক্লেশে ভ্রমণ করিতে 
পারিবে, কিন্তু ইহার একটীর অভাবে, অন্তগুলিও অকর্শণ্য হইয়। পড়িবে 
-_কাঁজেই জীব মোহাম্বকারে নিমগ্ন হয়। বর্তমান হিন্দুসমাজে এই 
ছুর্দশ! উপস্থিত হইয়াছে । অনেকেই হিন্দুধধ্মরূপ কল্তাপাদপের আশ্রয় 
ছাড়িয়া! পরগ!ছা অবলম্বন করিয়াছে; কাজেই কল্পতরুর ফল লাভ ঘটিয় 
উঠিতেছে না। তাই, একধন্ীতিত হইয়াও আজি জ্ঞানবাদী, কন্মবাদী 
ও ভক্তিবাদী পরম্পর বিদ্বেষ কোলাহুলে ধর্দজগতে ভীষণ গণ্ডগোল 
উঠাইয়াছে। সম্প্রদায়ান্ধগণ অনর্থক জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ লইয়! বিবাঘ 
করেন। বস্ততঃ শ্রী তিনই এক! অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাআ্মীকেই 
সদ! বোধগমা রাখা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ, আর অন্ুরাগের বস্তুতে নিয়ত 
চিত্ত থাক ভক্তির লক্ষণ । এই উভয়কেই যোগশাস্ত্রে চিত্তসমাধান অর্থাং 
সমাধি ৰবলে। সুতরাং অভীষ্ট বস্তুতে অনন্তচিত্তত। ভক্তি, যোগ ওমান 
এই তিনেই আছে। যাহার! কিছু স্থুলবুদ্ধি _দার্শনিকতত্ব পরিপাক 
করিতে পারেন। এবং সংবমে অশক্ত ; অথচ ভয়ের আবেগ সম্পন্ন, 
তাহারাই ভক্তাভিমানী হয়। তাদৃশ স্থুলবুদ্ধিবাক্তিগণ ও যাহাদের 
হৃদয়াবেগ কম, কিন্তু শারীরিক-সংযম অধিক, তাহারাই যোগাভিমানী 
হয়। আর যাহাদের হৃদয়াবেগ ও হৃদয়ের সংষমের অভাৰ, কিন্তু 
দা্শনিকবিষয় আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার! জানাভিমানী হয়। 
হহারা সকলেই অধম অধিকারী । বস্বতঃ লম্ক ঝন্ফ কর! বা শারীবিক 


প্রেম-ভক্তি। ১৬৭ 
সংযম করা, কিম্বা কেবল শাস্ত্রোপদেশ ও বক্তা করা, গ্রকৃত ভক্ত ব 
যোগী, কিনব! জ্ঞানীর লক্ষণ নহে। সদ্ধিষয়ে তীব্র আবেগ, পূর্ণ শারীরসংবম 
ও সম্যক্‌ গ্রভা, এই তিন ন! খাঁকিলে কেহ ভক্ত, যোগী ব| জানী কিছুই 
হইতে পারে না_-কোন মার্গেই সিচ্ধি লাভ করিতে পারে না। 
একসময় এতদ্ধেশে কর্মযোগের প্রাধান্ত ছিল; কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির 
অভাবে শাহ পুনঃ পুনঃ সকামে পরিণত হয়, তাই বুদ্ধদেব করের সম্প্র- 
সারণ করিয়! জ্ঞানযোগ প্রচার করেন। কিন্তু তাহাও ঈর্বরসন্বদ্ধে 
নীরবতা প্রযুক্ত নাস্তিকতা ও জড়ত্বে পরিণত হয়। তাই শঙ্করাচার্যয 
বৌদ্ধধর্দের জড়ত্ব ঘুচাইয় জ্ঞানের সম্প্রাদারণপুর্বক স্বীয় সার্বভৌম জ্রান- 
বাদ্দে বিলীন করেন। কিন্তু তাহাও শিক্ষা ও যায়াবাদের কঠোরতা 
পরিণত হইলে, শ্রীতীচৈতন্থদেব আবিভূতি হইয়া, তাহার সহিত প্রেমক্তি 
মিলা ইরা, হিন্দুধর্ম মধুর করিয়াছেন। সুতরাং ধর্শপিপান্থ সাধকগণ কর্ম, 
জ্ঞান ও ভক্তিষোগের আশ্রয়ে সাধন! করিয়! মানবজীবনের পূর্ণত্ব গ্রতিষ্টিত 
করিবেন । 
চৈতন্তদেব শেষ অবতার; ম্তরাং চৈতন্তোক্ত গ্রেমভত্কি লাভই 
সাধ্যাবধি অর্থাৎ চরম-ধন্্দ। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে প্রেম-ভক্তি- 
লাভই মানবের পরম পুরুযার্থ। আমর! এ পধ্যস্ত সেই গ্রেম-ভক্তি 
লাঁভেরই উপায় বিবৃত করিয়া আসিয়াছি। তবে ভক্তির অধিকারী ও 
স্তরভেদে, তাহার সাধনা ও সাধযফল পৃথক পৃথক্‌ ভাবে লিখিত হইলেও 
নুধীব্যক্তিগণ তাহাহইতে সাধা-প্রেমভক্তি লাভের উপারম্ব্ূপ এক সার্ক- 
ভৌম পন্থাই দেখিতে পাইবেন। আরও দেখিবেন ষে, এ সাধনপস্থার 
মধ্যে কর্ম, জান ও ভক্তির অপূর্ব সমাবেশ রহিয়াছে । আধুনিক বৈষ্টব- 
গণ “কন্দকাও, জ্ঞানকাণ্ড, নকলই বিষের ভা” বলিয়া! মুন্দিান! চালে 
বিজ্ঞতার পরিচয় গ্রাদান করিলেও, মহাগ্রহু শ্রীগৌরাঙগদেবের পার্ধদ্স্বূপ 


১৬৮ প্রেঙজি বি ] 
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শ্ীমং রামানন্দ রা ্ধপ্মীচরণে ককফতক্তি হুয়” বলিয়। কর্মযোগেই 
ভক্তির ভিত্বিস্থাপন করিয়াছেন। একদা মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্দেব রায় 
রামাননকে অতুল সম্মান প্রদান করিয়া, শিক্ষার্থী শিষ্যের স্কায় প্রশ্নের পর 
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ;--রামানন্দ ভাব-ঝ্টকিত গাত্রে আত্মবিস্থৃত ও 
বিহ্বল হুইর়1 দেবাবিষ্ের ন্যায় উত্তর করিয়ছিলেন। সেই প্রশ্োত্বর 
হইভেই আমরা, আমাদের প্রতিপা্য বিষয়টার মীম|ংস। করিব। যথা) £-- 

গ্রতু কহে কহু মোরে সাধ্যের নির্ণয় । 

রায় কহে স্বধশ্মাচরণে কৃষ্ণচভক্তি হয় ॥ 

এহ বাস্ধ গ্রভুকহে আগে কহ আর। 

রায় কহে কৃষ্ধে কম্মার্পণ সর্বলার ॥ 

প্রভু কহে এহবাহা আগে কহ আর। 

রায় কহে স্বধর্মত্যাগ সর্কবলাধ্য সার | 

প্রভু কনে এহবাহা আগে কহ আর। 

ব্রায় কহে জ্রীনমিশ্র! ভক্তি সাধ্য সার।॥ 

প্রভু কহে এহৰাহ আগে কহ আর। 

রায় কহে জ্ঞান শুন্! ভক্তি সাধাসার ॥ 

প্রভূ কহে এহ হয় আগে কহ আরু। 

রায় কহে প্রেম-ভক্তি সর্ব সাধা সার ॥ 

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহু আর। 

বার কহে দাস্য-প্রেম সর্ব সাধ্য সার 

প্রভু কহে এহোস্তম আগে কহু আর। 

রায় কহে সথ্য-ঠেন সর্ব সাধ্য সার ॥ 

প্রভু কহে এছোত্তম কিছু আগে আর। 

ঝা কছে বাংসল্য-প্রেম সর্ধ সাধ্য সার॥ 


প্রেম-ভর্তি ১৬৯ 


প্রতু কহে এহোত্তম আগে কহ ম্সার। 
রায় কহে কাস্তা-প্রেম সর্ব সাধ্য সার ॥ 
প্রভু কহে এই লাধা।বধি সুনিশ্চর | 
ক্লুপাকরি কহ যদি আগে কিছু হর ॥ 
রায় কহে রাধা-প্রেম সাধাশিবোমণি । 
বাহার মহিম! সর্ব শান্ত্রেতে বাথানি ॥ 


শ্রীচৈতন্তচরিভামুত | 


অতএব প্রেমমক-ম্বতাব লাভ করির, রাধাপ্রেমান্বাদ করাই সাধা- 
শিরোমণি অর্থাৎ চরমসাধ্য | (সেই চরমসাঁধ্য হুধর্খচরণে আরস্ত হইয়া 
ক্রমশঃ নিক স্ত্যাগ, জানাম্পাভঞ্ি, জুনশুহুতুক্তি, খ্রেমভক্তি, 
দান্ত প্রেম, সধাপ্রে, বাঁংসলাপ্রেম ও ক্যান্তাপ্রেমে উত্তরোত্তর পরিপু্ট 

রত ভিড 
হইয়! রাধাগ্সেমে পর্যবসিত হইয়া থাকে |] ন্মতরাং এইগ্চলি এক একটা 
স্বতন্ত্র সাধ্য-ভক্তিপন্থ। নহে ) উহ্থারা চরমসাধ্যে উপনীত হইবার ক্রমোন্নভি- 
স্তর মাত্র। শ্বধন্শাচরণে আরম্ত করিয়া! এই স্তরগুলির ভিতর দিয়া নাধন 
করিতে করিতে পরিশেষে রাধাপ্রেমের অধিকারী হইতে হইবে। ইহা 
আমাদের হাতগড়! কথ নহে,- প্রেমভক্তি জগতের শ্রেষ্ট মহাজন কর্তৃক 
ইহ! প্রকটিত এবং রাগমার্গের রমিকতন্ত কর্তৃক কথিত। অতএব 
সাধকগণ নান! পন্থা ধরিয়া, নান। শ্বাস খুদিয়। হয়রাণ না হইয়1, এই 
পন্থা! অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ রাধাপ্রেমের অধিকারী হইয়। সব্বাভীষ্টসিছধ 
এবং নিত্য পুর্ণানন্দের অধিকাগী হইবে,-মরজগতে অমরত্বলাভ এবং 
মানবজীবনের পুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে । আমরা ধারাবাহিকভাৰে 
একবার গ্রেমন্ছক্ি লাভের সার্বভৌম গথট। আলোচনা করিয়া, এ 
বিষয়ের উপসংহার করিব। 
১১--ক 
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ধাহার! 5ঠ1ৎ ভগবৎ-রুপালাত করিয়া গ্রেমভক্তির অধিকারী হইর। 
কৃতার্থ হইয়া যান, তীহ্থাদিগের কথ স্বতন্ত্র ; সেবূপ ভাগাবান্‌ জীব কয়জন 
আছেন, জানিনা । সাধারণত: আমাদের ন্যায় জীবের অন্তত; তাহার 
কপ! আকর্ষণের জন্তও নানাবিধ উপায় অবলম্বন কর! বর্তব্য। প্রথমতঃ 
ভক্তিবুজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তত করিতে তইবে,--এতদর্থে ধর্খা- 
চরণের বাবস্থা । মানবজীবন সংগঠন করিতে হইলে, প্রথমেই শিক্ষনীয় 
বিষয় 10150171175 অর্থাৎ শৃঙ্খলা । যেব্যক্কি প্রথম হইতে কোন 
বিধিমার্গে চলে মাঁ, তাহাতে ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, বিশৃঙ্খলার 
আবর্জনা ভাহার সারাজীবনে জড়াইর! যায়,_উচ্চ্জ্খল তায শ্বেচ্ছাচারিত্া 
আইসে, শ্বেচ্ছাচারি তু! মানুষকে ক্রমে ক্রমে অধোগতির পথে টানি! লয় । 
কাই শ্বধর্্মাচরণই লাধা, কেননা স্বধন্দ্ীচরণ হইতে চিত্তগুদ্ধি হইয়। মান- 
বের ভগবডুক্ষির উদয় হুয়ু। ফে,যেগুণে জন্মিয়াছে; সেই গুণোচিত 
কার্ধানুষ্ঠানের নামই স্বধর্াচরপ | ন্বধন্মাচরণে সাধকের গুণক্ষয় হইয়া 
ভ্ঞান-ভুক্ির বিকাশ হয়। কিন্তু কর্পানুষ্ঠানে যেরূপ গুপক্ষয় হয়, তল্রপ 
আবার গুণসঞ্চয় হইয়া! থকে ; তাই কর্ধানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে “কন্দরফল” 
ভগবানে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা । এই নিষ্কাম কর্শানুঠান করিয়া, 
বিখিমার্শে চলিয়া 'অভিমানশৃন্ত ও তাার চিত্তচাঞ্ল্য দূরীভূত ভয়; 
কাজেই জ্ঞানের বিকাশ হুইয়!থাকে | তথন তাঁহার জীবন ৰিধিময়্ এবং 
কর্ম ভগবার্পিত হওয়ায়, আর ভাঙার দ্বারা সমাজভঙ্গের আশঙ্কা নাই । 
এখন স্বতন্ত্রত!ই তাহার উন্নতি, আর তাহাকে বিধিমার্গের গণ্তীয ভিতর 
রাখ! কর্তব্য নহে। তাই তখন তাহার ম্বধর্মত্যাগই ধর্শ। তখন 
বিশুদ্বচিত্তে সাধক শাস্্াদি বিচারঘ্বারা, নিতা।নিতা বিবেক দ্বারা, জগতের 
.হ্ৃট্টিকৌশল দ্বারা জ্ানালোচন1! করিবে । এইজ্ান যখন ইন্দিযগ্রংহা 
যাবতীয় বিষয্স পরিত্যাগ করিয়া, ইহমুত্রার্থ কলভোগে বিরাগ জন্ষি়। 


মক 
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একমাঞ্জ ভগবান্কে ন্সাশ্রয় ও অবলম্বন করিবে, তখন ভগবানের প্রতি 
যে অনুরাগ বা আসক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই জ্ঞানমিশা ভক্তি । প্রকৃত 
ভক্তির ইহাই প্রথমস্তর। এই ভক্ভিতে স্তব-স্তরতি থাকে, গ্রার্থনা-মিনতি 
থাকে ; আরাধন! উপাঁসন। সকলই থাকে । কাজেই ইহার নাম সাধন- 
ভক্তি। তৎপরে ক্রমশঃ সাধকের চিত্ত ভগবানে একাগ্রঃ হয়” ভক্তির 
কোলে আত্মলমর্পণ করিয়া, তাহার স্নিগ্ধতনুম্পর্শে সংলার-কোলাহল ভূলিরা, 
যখন সমগ্র হৃদগবুত্তির সহিত সাধক তাহাতে মজে, তখন জ্ঞানের বন্ধন 
খুলিয়া যায়। জ্রানশূন্ত হইলে ভক্তি তদগত1-শ্বার্থ চিত্ত থাকেন।, বিচার 
থাকেনা, উদ্দোস্টী থাকেন! ষোল আন।ই তুমি । জ্ঞানশুন্তা বিশুদ্ধ ভক্তির 
সাধনায় ক্রমশ: ভগবানের মহিমজ্ঞান দূরে যায়, অথাৎ ভগবান্‌ সর্ব্বশক্তি- 
মন্‌, পাগ-পুণোর ছগুদাতা, স্থট্িস্থিতি প্রলয়কর্তী গ্রভৃতি এশ্বধ্যজ্ঞ!ন 
দুরীভূত হইজ। প্রেমের সঞ্চার হয়। তখন লে আমার প্রাণ, আমর, 
প্রাণের প্রাণ, মাত্র এইজ্ানে পুত্রের ভ্ভায়) ভূতোর ন্যায়, পোমপুর্ণ হাদয়ে, 
ভগবানের সেবা! করিকে বাপন! জন্মে । এইখানে ঝাগানুগাভক্কি প্রকৃত 
পক্ষে ভাবভক্রিভে পর্যবসিত হইল। ভবের মোহে বিভোর হতে 
পাগিলে ভগবান্‌ আপনার হয়েন, নিকটে আসেন। সাধনায় দাস্ত তাক 
পু হইয়! দাস্তের সঙ্কোচ দুরে যায়, তখন ভগবানে প্রাণের প্রেম-সখীস্ব 
আর্পত হয়। সথ্যগ্রেমের গ্মীরবারায় ভগবান পরিতৃখ্িলাত করিয়া 
আনন্দিত ও প্রীত হয়েন। সখ্যভাবে ভু গু ভগবান এক হইয়া যান। 
তখন ব্রজের রাখালবালকগণের ন্যায় অসঙ্কোচে ভগবানের সাহুত থেলা, 
কাধে চড়! চড়ি, একত্র শয়ন-ভোঁঞঙন, নবপল্পবে ব্যজন, বন-ফুল-মালাম 
বিভৃধণ প্রভৃতি করিয়া ভক্ত বিভোর হইয়া |ান। তাহার অভাকে 
চািদিক শুন্ত দেখেন। এই সখ্য-ভাব পরিপুষ্ট হইলে বাৎসণ্য ভাবের সঞ্চার, 
হয়। তখন সাধক, ভগবান্‌কে নিজ অগেশশও ক্ষুত্ড বোধ করিয়। খ।কেন। 
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ভক্ত নিজে পিতা মাতা হইয়া, ভগবানকে। শিশু পুজ্রের ম্যায় আদর যত 
ক্করিয়। থাকেন। নিজের স্বার্থ ভুঞির।--বাসনা-কামনা বিনর্জন দিয়! 
একমাত্র পুভ্রের সেবাই জনক-জননীর ধ্যান-জ্ঞান। পুত্রের নিকট। পিভ! 
মাত! কিছুই চাহেন না; আগন। ভুলিয়া, সর্বন্থ দিয়! পুজের ন্খ-স্বাস্থ্ের 
জগ্ঠ বাস্ত। এইরূপ ভাব ভগবানে জন্মিলে, তাহাকে বাৎলল্য ভাব বলে। 
নন্দ-যশেদার বাৎসল্যভাক্রিতে ভগবান্‌ বালক সাঁলিয়া যশোদর স্তহ্যপান, 
নলের বাধা মাথার বহন করিয়া ছিলেন। বাৎসল্য ভাবের পরিপাক 
দশার যখন ভক্ত আত্মহারা হইয়] বান, তাহার সমত্ত দেভ-মল-বুদ্ধি ভগ- 
বানে সমর্পিত হইয়া! যায়, তখনই কান্তাভাব বলাযায়। স্ত্রী যেমন স্বামীকে 
ভালবাসে, সেইরূপ প্রাণ দিরা, যৌবন-জীবন দেহভার সমর্পণ করিয়। 
ভগবানকে ভালবনলে, তথন তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই সাধ্যের 
শেব অবস্থা,__তাবভত্কতির ইহ1ই উৎকৃষ্ট অবস্থা । * 

ভক্ত তথন সব্ধপ্রকার বেদবিহছিত কম্দম ও লোক-ধন্ম বিসজ্জন দির! 
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* মত্প্রণীত “ত্রঙ্গতধর্য-সাধন” সামধেয় পুস্তকের নিয়মানুসারে ব্রহ্গচর্ধ- 
পালন করিলে চিন্তষ্খছি হইবে । সখন মনস্থির করিবার কন “যোগীগুরু* 
পুস্তকের লিখিত অ!ংলন, খু] £ভ6 ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্র যোগোক্ত ক্রিয়ার অনু্ান 
করিবে এবং ণভ্ানী গরু” পুন্তকের রি লথিত জ্ঞানালো চন! করিবে । তৎপবে 
“যোগী কু” বা জ্ঞানী ৪৫৮ পৃস্তকোক্ত সাধনার সুশ্ভাবে ব্রন্গোপলদ্ধি 
কিন্বা “তাভ্রিক-₹৮ পুশুকো!ক্ত সুণসাধনায় ভগবৎ-সাঙ্গাহকার করিবে। 
তদনন্তর “প্রেমিক গুক্ত৮ পুস্তাকর লিখিত সাধনার গোপিকানিষ্ঠ গ্লেমময- 
ভাব লাভ করতঃ ভগবানের অসমোদ্ধি শীলা-রস-মাধুধ্যে অনন্তকালের 
জন্য নিমগ্ন ইরা বাইবে। সুতরাং মত্প্রমীত পুস্তক করখানিতে সমগ্র 
হিন্দুশান্তের সা? সংগৃগীত হইয়াছে । এই পুস্তক ঝয়খানিতে পৃ1ধণীর 
সমস্ত ধন্ম সম্প্রদায়ের ধর সন্থথায় নকল অভাব পুর্ণ করিবে। 
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তপঃজপ আর আফ্ি+-পু্রন, 
মূলমন্ত্র আমার তুণি একজন, 
তব নাম-গান-শ্রধণ-কার্তন 
সাপন-ভজন আমার হে ৮ 
গয়া গঙ্গা বারাণশা বৃন্দাবন, 
কোটিতীর্থ আনার ও রাঁলাতরণ, 
তব সংম্মলনে এই সামান্ত ভ্তংন, 
নন্দন-কানন সমান আনার ॥ 
সম্ভী যেমন পতি বিনা কিছুই জানে না, ভগবানে সেইননূপ ভাব 
জন্মিলে তাহ!কে কান্তাভাব বণাযায়। কিন্তু প্রেমিক খর প্রেমভক্তি” 
বে শুধু কাপ্তা্েম দেখাইয়। নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাভ, স্বকীয় কাস্তা 
স্থলে পরকীয়! কাস্তাভাব গ্রহণ করিয়াছেন । কেননা, পতি-গত্রীর সন্বন্ধেও 
যেন একটু দৃণ্ভাব আছে। পত্রী পতিকে খুব নিকটে দেখেন বটে, অথচ 
যেন একটু উচ্চ উচ্চ গুভুভবে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইজ্কা 
অপর পুরুবের অনুরাগিণী হন, তাহার প্রেমে সে গ্রভুভাব, দূঙ্ভাব নাই। 
তাই কাস্থাপ্রেমে পরকীরা ভ!বই গৃহীত হইরাছে। [নি এই মধুর 
ভাবে ডুবিয়াছেন, তাহার আর বাহিরের ধর্-কন্ম থাকেনা । তিনি বেদ- 
বিধি ছাঁড়া। তিনি গ্রেমস্ুধাঁপানে মন্ত্র হইয়া! লওকা-ভর ত্যাগ করেন, 
জাতি-কুলের খতিমান চিরদিনের জহ্ সাগরের অতল জলে নিক্ষেপ 
করেন। ব্রজগোপীগণের কামগন্ধহীন প্রেম, মধুররসের পরম আদর্শ। 


শি 


গোপীগণ শ্রীকৃঞ্চবিরহে জর জর; কখনও কৃষ্ণুক পনির কঠোর? 
বলিয়া সম্বোধন কারতেছেন; কখনও অভিম'নে ম্ফীত হইয়। “তাহার 
নাম লইবন!” বলিয়া দৃঢ় সংক্ করিতেছেন, কিন্জ প্রাণের উচ্ছাস থামা- 


ইয়া রাখিবার সাধ্য নাই) তাই আবার কথন হৃদয়ের আবেগে মমস্ত 


১৭৪ গ্রেমিক-গুরু | 


ভূলিয়! “দেখাদাও” বলিয়! হাহাকার করিতেছেন। এ অবস্থায় বিরছে 
বিষের জালা, মিলনে অনন্ত তৃপ্তি । বিরহে বিষের জাল! হইলেও গ্রাণের 
ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকে । এ সময়ের প্রাণের ভাৰ ভাষার ব্যক্ত কর! 
অসম্ভব। তখন ভগবান্কে-_হৃদয় বল্লভকে বুক চিরিয়া হৃদয়ের ভিতর 
পুরিয়! রাখিলেও পিয়াস মিটেনা । ভগবানের সঙ্গে বুকে বুকে মুখে মুখে 
থাকিয়া ভক্ত, তদীয় সম্তোগ-স্ধাপানে আত্মহারা হইয়। যান। তাহার 
বিশ্বময় ঈশ্বর ও ঈশ্বরান্ুভব হইয়া! থাকে, তিনি আপনার অন্তিত্ব 
সম্পূর্ণকূপে প্রিয়তমের অস্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া ভগবত্বন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
থকেন। এইরূপ ভক্তের স্থথের ইয়ত্তা নাই ; তিনি ধন্য; তাহার কুল ধন্থা, 
ভাছার অধিষ্ঠান-ভুমি ধন্ত । 

এই গোপীকানিঠ্ঠ মধুরভাব ক্ুমশঃ প্রেমবিলাস বিবর্তে পু হইয়া 
মহাভাবে পর্যাবসিত হইয়1 প্রৌঢ় দশায় “প্রেমভক্কি” আখা প্রাপ্ত হয়। 
এই অবস্থায় ভক্ত নিরম্কর ভগবানের অনির্বচণীয় গ্রেমরসার্ণবে পরমানন্দে 
সম্তবণ করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রেমময় স্বভাব লাভ করিয়া দেহাস্তে 
বাধান্তামের মহার।সের মহ।মঞ্চে মিলিয়া তদীয় লীলারস-মাধুর্্যের আনন 
আনন্ত কালের জন্য নিমগ্র হইয়া! এক হইয়া যান। 

ক্র শোন, মধুর বীণ! কলতানে বাঞির| বাঞ্িয়। পীবকে রস উপভোগ 
জন্য আহ্বান করিতেছে, যাও। মিলিত হ,_আনন্দ মিলনে, স্ৃথ- 
মিলনে, রস মিলনে । সুখের লেলিহান ভূষ্তার জীবের এত আবুল 
'আকাজ্ষা,--মানধ মাত্রেই রসের জগ্ত লঙগলামিত কিন্ত মরণ-ধল্মথণ 
পার্থিব পদার্থে সুখের আশ! বিড়ম্বনা মাত্র, মরীচিকায় জল ভ্রমনের ন্যায় 
রসের জন্য মিথ] ছুট'ছুটি করিলে দগ্ধকণ্ে গ্রাণ বিয়োগ হইবে। জীব 
যদ প্রমভক্কির সাধনায় গোকুলাখ্য মহাধামে উপস্থিত হইয়া সখীভাবে 
প্রমসেবোন্তর! গতি লাভ করিতে পারে, বাধাকষের মিলনানন্দ অন্ভব 


প্রেম-ভক্তি । ১৭৫ 


কগিতে পারে, তৰে পুর্ণতম বস, পুর্ণতম স্ুথ ও পরিপূর্ণ আনন্মলাভ 
করতঃ কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবে । 

যদি সুখ চাহ, হাদয় সুখ-স্বরূপ ভগবানে অর্পণ কর। যদি রস চাহ, 
বৃন্তি লমুদায় পূর্ণতম রস-বিগ্রহ ঈশ্বরে সমর্পণ কর। যদি কাম দমন 
করিয়া! কামকূপ হইতে চাও, তবে মদন-ষোহনে মনের কামনা-বাসনা 
অর্পণ কর। বদ্দি জগতের সর্ববশক্তিকে বশীভূত্ত করিতে চাও,_-তবে 
হলাদিনী-শক্তি-মিলন-রসানন্দ শ্রীকুষে সর্বশক্তি অর্পণ কর । সুখ আর 
কোথাও নাই, নিত্য-হ্ুখ সুখময় শ্রীকৃষেঃ-আনন্দ আর কোথাও 
নাই, পৃর্ণানন্দ হলাদিনীশকি জীরাধায়__হুতরাং রদ আর ত কোথাও 
নাই-্রীঞ্সীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনে । অতএব সর্ধেন্রিয় সংবত 
করিয়া, গ্রেমতক্তিতে হৃদয় পুর্ণ করিয়া, গ্রেমকারুণাকঠে বল," আমি 
একমাত্র তাহারই চরণানুরক্ত, আমকে সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পেষণই 
করুক, আর দর্শন না দিয়! মর্্দাহতই করুক সেই লম্পট যাহাই করুক ন 
কেন, মার গ্রাণনাথ সে ভিন্ন আর ফেহুই নহে |” যথা £_- 


আশ্লিত্য বা পাঁদরতাং পিনষ্ট, মামদর্শনান্মন্্হতাং 
করোতু বা। 
যথা তথ! ব1 বিদধাতু লম্পটো। মণ্ড প্রাণনাথস্ত 
স এব নাপরঃ ॥ 


ও হরি ও 


(্িচ্িন-হঞন্ত। 


৭ পপ ও রই ০০০০০, সপ 


উত্তরস্কন্ধ । 


--১৫:-১ 


জীবন্,ক্তি। 
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ভক্তিই মুক্তির কারণ। 


2000600058 


একমাত্র পরমেশ্বরের গ্রন্ি সুদৃঢ় ভক্কি-যোগ ব্যতিরেকে যাগযজ্ঞাদি- 
রূগ লৌকিক ক্রিয়াকাগ্ডের অনুষ্ঠান হারা অথবা কোনগ্রকার দেবদেবীর 
পৃদ্মা-অর্চনাদি দ্বারা কিন্বা তীর্ঘস্নানদ্বার! জীব কখনও মুক্তিলাভে সম্্থ 
হয়না। তপ, জপ, গ্রতিমাপুজাদি বালিকাগণের সাংসারিককম্মবোগ্িক! 
পুত্তলিক। খেলার স্তায়। বে পর্য্স্ত তাহাদের স্বামীর সহিত সংমিলন 
না হয়, তাঁহার! দেই পর্যান্ত থেলে, তৎপর তাহার! সেই সকল পুত্বালক! 
পেটিকার তুলিয়া রাখে । ভগৰান্‌ ভীষণ বলিয়াছেন :_ 


১৮০ প্রেমিক-গুরু । 


নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্য যোগমায়াসমারৃতঃ | 

মুঢ়োহ্য়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়মূ ॥ 

অব্যক্তং ব্যক্িমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ | 

পরং ভাবমজানস্তে মমাব্যয়মনুতমং ॥ 

শ্রীমভগবদগীতা, ৭ অঃ, ২৪।২৫ শ্লোঃ। 
আমি সকলের নিকট গ্রকাশ হুই না, এ কারণ মুঢ় ব্যক্তিগণ আমার 

মায়া দ্বারা সম্যক আচ্ছন্ন হইয়া,_উৎপত্তি-হাস-বৃদ্ধি রহিভ আমাকে 
জানিতে পারে না। সংসার হইতে অঠীত যে আমার শুদ্ধ নিত্য সত্য 
স্বভাব, অগ্লবুদ্ধি বোক সকল ভাহ! জানিতে না পারির| আন্ঞত! প্রযুক্ত 
আমাকে মনুষাাদির ভ্তায় অবয়বাদি বিশিষ্ট তান করে। কলিত উপা- 
সনাতে চিত্ব-শুদ্ধি ছয় মাত্র, তন্বার! জীবের কদ'চ যুক্িলাভ হয় না। 
সুতরাং ক্যেন ব্যক্তি সেই অধিনাণী বুদ্ধ শুদ্ধ পপ্রমেশ্বরকে না জানিয়াও 
যদিও ইহলোকে বছ্লহশ্র বপর ছোম-যাগ-তপস্তার্দি করে, তথাপি সে 
স্বামী ফল প্রাপ্ত হয় না| যথ| :- 

যথা যথোপাঁসতে তং ফলমীয়ু স্তথ! তথা। 

ফলোৎকর্ধাপকধোৌ তু পুজাপুজান্লারতঃ ॥ 

মুক্তিস্ত ব্রক্মততৃস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা। 

স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বন্বপ্রং হীয়তে যথা ॥ 

পঞ্চদশী) ৬পঃ, ২৯-২১৯ শ্লোঃ। 
যে ব্যক্তি থে কোন ৰস্তকে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে অবশ্ঠই 

তাহার অনুরূপ ফল প্রা হয়। আৰ পুজ্য বস্ত্র স্বরূপ ও পৃজানুষ্টানের 
তারতষ্য অনুসারে কলের উৎকর্ষ গু অপকর্ধ হ্ইয়] থাকে । কিন্ত 


জীবন্যক্তি। ১৮১ 


পাপ ডিসিসি শিস রোল 











সি এসবি চসিলি৫ 


মুক্তিফণ প্রাঙ্ড হইৰার নিমিত্ত ক্রহ্গতত্জ্ঞান ব্যতীত আর উপারাঞ্চর 
নাই, যেমন স্বীয় স্বগ্রাবন্থ। নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্ত 
উপায় নাই। অতএব-- 


তমেববিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পস্থ! বিছ্াতেহয়নায় ॥ 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি । 

সেই পরমাত্মাকে জানিলে মনুষ্য মৃতু হইতে উত্তীর্ণ হয়, সুক্তি প্রাপ্তির 

আর অন্ত পথ নাই, সুতরাং ব্রহ্মতত্ব পরিজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন প্রকারে, 

মুক্তি হইতে পারে না।-_-আবার ভক্তি দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হইয়। 

থাকে । ভগবানে, খতম বা ব্রহ্গতত্বে প্রাণের গ্রবল অনুরাগ, পর! 

অনুরক্তি ৰ একাস্তিক ভক্তিনা জন্মিলে জান ক্দাচ প্রকাশ হইতে 
পারেনা । হথ। :-_ 


জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি ভক্তি জ্ঞানস্য কারণং। 


ধন্মাৎ সংজাষতে ভক্ত ধন্মো যজ্ঞাদিকে। মতঠ॥ 
জীমভ্গবতী। গীত1, ১৫ অং, ৫৯ গ্লোঃ। 


যজ্ঞ ছার! ধর্দলাভ, ধর্ম হইনে তন্তি,ভক্তি হইতে জ্ঞান এবং ভ্তান, 
ইইতেই মুক্তিলাভ হুইয়। থাকে. মুক্তির উপায় জ্ঞান, জ্ঞানের উপায় 
ভক্তি, হ্ুতরাং ভন্তিই মুক্তির কারণ। 'অতএৰ যে সাধকোত্ম মুক্তি 
ইচ্ছ! করিবে, সে তগ্তক্কিপরাণ হইয়। তাহার পূজাদি প্রসঙ্গে শ্রীতিঘুজ- 
মানস হুইন্ে। কায়মনোবাক্য ছারা তাহাকে আশ্রন্ন করিবে, সর্বদ। 
তাহাতে মনোৰিধানের ০ে৯&। করিৰে এবং তাদগত গ্রাণ হনুবে। সব্বদ। 
তাহার প্রসঙ্গ--তাহার গুণগান ও তাহার নামজপে সমুৎস্ক হুইবে। 
খীয় শ্বীয় বর্ণ।শ্রমোচিত ও ব্দেবিহিত এবং স্বৃতানুমোদিত পুজা যজ্ঞান্ি 


১৮২ প্রেমিক-গুরু | 


সস সই 
আপি নাস, চাস পালা রি শিলা রাস সিসি পরিসমাপ্তি সিন্স, 





সা সস স্নান এ নি পলিসি লো পাপী 


দ্বার] তাহারই আচ্চন। করিবে, অর্াং-কামনা বিরহিত হুইয়! এ সমস্ত 
ক্রিয্ানুষ্ঠান ভগৰৎ গ্রীতার্থই করিবে। তাহার দ্বারা ক্রমশঃ যখন ভক্ফি 
দুঢ়তরা হইবে, তদনস্তরই ্ত্বজ্ঞান হইবে) সেই তব্বজ্ঞান দ্বারা সুক্তিলাভ 
হইবে। তক্রি লাভ হইলে আর বণাশ্রমোচিত কর্ম, তপস্তা। যোগ, যাগ, 
পূজাদিতে গ্রয়েজন নাই। ভগবান্‌ বলিয়াছেন ১-- 


তাবগ কন্মাণি কুঝীত ন নির্কেছ্েত যাবতা। 


মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা ধাবন্নজায়তে ॥ 
 শ্রামস্তাগৰত, ১১স্ক২, ২৭ অং,» গ্লোই। 


যে পধ্যস্ত নির্বেদ, অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে ও যদবধি 
আমার কথাদিতে শ্রন্ধ! না জন্মে সেই পধ্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্মসকল 
করিবে ।” এই প্রকার খাস্্বিধি-বিহিত কর্ম করিয়া যখন অন্তঃকরণ 
নিশ্বল হইবে, তখন ভক্তি উদ্রিত্ত হইয়া সর্ব ইচ্ছ! হইবে যে, কতদিনে 
পরমধন লাভ করিব। আর তখন যাৰতীয় জগতের সকলেরই প্রতি 
বৈরাগ্য হইয়া, যন্বার] ভগবানের লচ্চিদানন্দদ্বরূপ নিত্যৰি গ্রহে মনোনিবেশ 
হয়, তছুপযোগী বেদাস্তাদি শাস্ত্রে রুচি হয়। গুরূপদেশ সহকারে এ সকল 
অধ্যাজ-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে তীহার নিত্য কলেবর-_সেই 
অপার আননদসাগর কোনও সময়ে অতাল্পকালের জন্ত অগ্ঠঃক রণে স্পশ 
হয়, তাহাতেই জগতের যাবতীয় পদার্থকে অতান্প জঘন্ত সুখের কারণ 
বলিয়া! বোধ হয়, তজ্জন্ত কোন বস্ততে অভিলাষ থাকেনা । সুতরাং কামন! 
পরিত্যাগ হইয়া ষযায়। সমুদায় জীব-জগতে ভগৰতসতু। নিশ্চয় হইয়। 
সকল জীবের প্রতিই পরম যত্বু উপস্থিত হয়; কুতরাঃ ছিংসাও পরিত্যাগ 
হয়। এবস্প্রকার ভাবাপন্ন হইলেই তন্ববিস্তা আবিভূতা হন, ইহাতে 
সংশর নাই । তহ্জ্ঞান উপস্থিত হইলেই তাহার নিত্যানন্দবিগ্রহথ যে 


জীবন্মুক্তি। ১৮৩ 





গরমাত্মা-ভাৰ তাহাই সাঙ্গাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতেই সাধকের জীবনুক্তি 
লাভ হইন থাকে। 

মুক্তির কারণ শ্বব্ূপ যে ভক্তি, সহত্র সহম্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ 
ভগবানে সেই ভক্তিযুক্ত হ'ন, সহস্র সহস্র ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে আবার 
কেছ তত্বজ্জ হন। ভগবানের যেরূপ পরম স্ুক্ত, শুনির্মল, নিগুণ, 
নিরাকার, জ্যোতি: শ্বরূপ, সর্বব্যাপী অথচ নিরংশ, বাক্যাতীত সমস্ত 
জগতের অদ্বিতীয় কারণ ম্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরালম্ব, নির্বি্বকল্প, 
নিত্য চৈতন্ত, নিত্যানন্দমর, ভগবানের সেই রূপকে মুমুক্ষু বাক্তির! দেহবন্ 
বিমুক্তির জন্ত অবলম্বন করেন। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির! সর্বগত তছৈতম্ব্ূপ 
পরমেশ্বরের অব্যয়রূপকে জানিতে পারে না) কিন্তু বাহারা ভক্তি পুর্ববক 
ভগবানকে ভজনা করে, তাহারাই তাহার পরমরূপ অবগত হই! 
মায়াজাল হইতে উতীর্ণ হয়। গুশ্রূপের ন্যায় স্থলরূপেড তিনি এই 
সমস্ত বিশ্বপরিব্যাপ্ত হইয়া! রহিয়াছেন; ন্ুতরাং সমন্তরূপই তাহার 
স্বলরূপের মধ্যে গণ্য, তথাপি আপন আপন গুরূপদিষ্ট ধোর যুভ্তির আরা 
ধনা করিতে হইবে, কারণ উ্থাই শীপ্ত্ মুক্তিদানে সমর্থ। এইরূপ উপাসনা 
করিতে করিতে যখন গাঢ় ভক্তির উদয় হয়, তখন পরমাত্ম-স্বরূপ ইষ্ট" 
দেবতার সুক্মরূপ প্রত্যক্ষ হুইয়! থাকে । তখন জগতের কোনও রমণীয় 
বস্তুকে তদপেক্ষ! রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না,জগতের কোনও লাভকে 
তর্লাত হইতে আধিক জ্ঞান হয়না) অমনগ্রাণ তাহার গ্রেমরস মাধুর্য 
চিরকালের জন্য ডুবিয়া যায়। ত্বাহাতে সেই মহাত্মা! হুঃখালয 
অনত্য পুনর্জন্ম আর ভোগ করেন না। অনন্তমনা হইয়া যে বাক্তি 
ভগবান্কে সর্বদ| শ্মরণ করেন, তিনি অচিরে এই দ্ুন্তর সংসার- 
সাগর হইতে উদ্ধার হইয়! থ|কেন। অজ্ঞুনের নিকট ভ্ীকৃষ্ণ ইহাই 
বলয়াছিলেন ; 


১৮৪ প্রেমিক-গুরু | 


তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুরর্বকং | 
দদামি বুদ্ধিযোগন্তং যেন মামুপ্যযান্তি তে ॥ ূ 
জীমত্তগবদগীতা, ১০ অঃ, ৯ শ্লোঃ। 


যাহার! আমাকে সত্ত শ্রদ্ধার সহিত ভজন! করে, আমি তাহাদিগকে 
এরুপ বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রদান করি, যাহাতে তাহার! জামাকে প্রাণ্ড হয়। 
হুতরাং ভক্তিই যে একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহা অবিসংবাদীরপে প্রমাণিত 
হইলা। তব্বদর্শী অজ্ঞুন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞালা করিয়াছিলেন,_- 
“ছে কৃষ্ণ! যাহার! তদগতচিত্তে তোমার উপালনা করে এবং যাহার 
কেবল অক্ষর ও জব্যক্ত ব্রঙ্দের আরাধনা করিয়া থাকে, এই ভ্ভয়বিধ 
সাধকের মধ্যে কাহার! শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়! নির্দিষ্ট হয় ?* ততুত্রে শ্রীকৃষ্ণ 
ৰলিয়াছিলেন,_-“হে অজ্ঞুন! যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত জচুরক্ত ও 
নিবিষ্মন। হইয়া, পরমভক্তি সহকারে আমাকে উপ!সনা করিয়! থাকে, 
তাহারাই প্রধান যোগী। আর যাহারা সর্বজ্জ সমদৃষ্টিসম্পর, সর্ধসূতের 
হিত্রানুষ্ঠানে নিরত ও জ্িতেন্দ্রিয় হইয়| অক্ষর, অনির্দেহা, অবাক্ত, সর্ব- 
ব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, কুটস্থ এবং নিত্য পরক্রন্বের উপাসন! করে, তাহারা ও 
আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তবে দেহাভিমানীর! অতিকষ্ঠে অব্যক্তগতি লাভ 
করিতে সমর্থ হয়, অতএব বাহাক্সা অব্াক্তব্রঙ্দে আসক্তমন! হয়, তাহার! 
অধিকতর দুংখ ভোগ করিয়া! থাকে। কিন্তু যাছার! মতপরায়ণ হুইয়। আমাতে 
সত্য কণ্ম সমপণ পৃর্ববক একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যানকরে, আরম 
তাহাদিশফে অচিরকাল মধ্যে মৃত্যুর আঁকর সংসার হইতে মুক্ত করি।” 

সর্বমতসমঞ্জস। মুক্তিপথ-গ্রদর্শক শিবাবতার ভগবান শহ্করাচাধয 
বলিয়াছেন, _সুক্রিলাতেয় যত প্রকার কারণ শান্তকারগণ দিদেশ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। যথা £-- 


জীবন্মুক্তি | ১৮৫ 


স্টসিনছি পাস্ছিাসিরসি ক সিপার িজ। পট পালিত সত সিসি পিপি কি পাস লাস তি তা 


মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীযলী । 
বিবেক চুড়ামণি ; ৩২ শ্লোঃ। 
বতকিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র ভক্তিই তন্মধো গরীয়সী। 
ভগবতী পাব্বস্্টদবীও পিতা গিরিরাজকে বলিয়ছিলেন ১-_ 
ভবেম্মুযুক্, রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তিপরায়ণঃ | 
মদর্চাপ্রীতিসংসক্তমানলঃ সাধকো নমঃ ॥ 
শ্রীমন্ভগবতীগীতা, ১৫অ:, ৫৭ প্রোঠ। 
হছে রাজেন্দ্র! মুক্তি লাভে ইচ্ছা থাকিলে ভক্তিপরায়ণ হই আমার! 
অচ্চনাতেই মন নিবেশ কারতে হইবে । তত্বজ্ঞানের বিকাশ হইলেই 
সাধকের মুক্তি হইয়া থকে, সেই জ্ঞানের গ্রধ'ন সাধনই ভক্তি, ইহ! সর্ব 
শান্্রানমোদিত্ত । আতএব মুমুক্ব্যক্তি কামনাবিরহিত হইয়া! ভক্ষিপূর্ববক 
শ্রতি-স্বৃতি-বিহিত স্ববর্ণাশ্রম-ত এব) যজ্ঞ, তপন্য! ও দালের দ্বার! ভগবানের 
গীভার্থই তাহার অচ্চন! ক,.সবে। এই গ্রাকারে বিধি-প্রতিপালিত কর্শের 
অনুষ্ঠান করিতে করতে যখন চিন্ত নিশ্মল হইবে, তখন আত্মন্ানের জন্য 
সমুদ যুক্ত হইবে ও সর্বদাই মুক্তি লাভের ইচ্ছা! বলৰতী হইবে। তখন 
পুজ মিত্রাদি সমশ্য বন্ধু-বর্গেই কারুণ্যভাব বিরহিত ভইয়। বেদান্তাদি শাস্ত্- 
চর্চাতেই অথব1 ভগবানের গুণধ্যানান্থতীলনেই মন লগ্রিবিষ্ট হইৰে। সেই 
সময়ে কামাদি [রপুগণ ও ছিংসাদিবুত্তি সমুদর হৃদয় হইতে অন্তহিত 
হইবে। এই প্রকার অন্ুষ্ঠানণীল বাক্ষির তবজ্ঞান বিকশিত হয়, ইহাতে 
সংশয় নাই। এই তত্বজ্ঞান বিকাশ হইলেই আত্ম-গ্রঙ্তাক্ষ হয় এবং 
তাদৃশ অবস্থ! হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া! থাকে । 
অতএব স্তক্তই মুমুক্ষুব্যক্তির এক মাত্র শ্রেষ্ঠ সাধনা । ভক্ি যোৌগেই 
মানুয আপন আব্মা, আপন ধর্ম, আপন কণ্ম, আপন জ্ঞান, কুল-শীল, 
১২ 


১৮৬ প্রেমিক-গুরু 


খ্াাতি-জাতি, মান-যশঃ, পুক্র-কলত্রাদি ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া তাহার 
স্বর্ূপানন্দে মন্ত্র হইতে পারে! ভক্কিষোগেই মানুষ, ভগবানের অসযোদ্ধ 
গ্রেম্স-মাধূগা প্রমন্ত হইয়া আপনার জন্ম-জন্াসুরের মং নুছিযা 

বর্তমান জীবনের সংস্কার ঘুগাইয়া, মুক্কির পথে অগ্রসর হইতে পারে। 
ব্রদের কৃষ্ণ-প্রেমপাগলিনী আভীর রমনীগণ জিকষেঃর ফিহে আত্মহারা 
হইয়া তদীয় ধ্যান-মনন করিতে করিতে আগনাদিগকে “জীক বত বনিয়া 
উল্লেখ করিয়াছিলেন এব" তীহার লীলাগিপ অন্তকরণ করিরাছ্ছিলেন। 
মহাপ্রভু গোরাঙ্গদেব ভগবৎ-প্রেমে উন্মন্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া 
ভগবানের মহাভাবে স্বীয় মাতার মস্তকে আপন পদ স্পশ করাইয়! 
আধীর্বাদ করিয়াছিলেন। সুভরাং ভক্তিযোগেই শ্বরূপতত্ব, অর্থাৎ 
“সোহহং* জ্ঞান লভ করিস! হবল্লায়াসে মোক্ষ গ্রাপ্ড হওয়া যায় । অতএব 
মুক্তির প্রধান কারণই থে ভক্তি, তাহাতে লন্দেহ নাই। যাহারা আননের 
গ্রস্রবণন্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরে ভক্তিপরা্ণণ ন। হইয়! অন্ত উপাস্সে 
মুক্কি অন্বেষণ করে, তাহারা পভ পরিন্ঠাগ করিরা এরগু তৈল ভঙ্গণ 
করিয়া থাক মাত্র; কিন্ত নিরভিশয় আনন উপভোগ কবিরা, তাহার! 
সংসারেই কৃতকৃতার্থ হওয়। দূুরেথাক, সাতিশর হঃথখই ভোগ করে। যেন 
সর্দ্দ। স্মরণ থাকে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষঃ উ)যুখে বলিয়াছেন /-- 


তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত । 
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতমূ। 
শ্রীমন্তগবদগী ভা, ১৮অ:১ ৬২ হোত) 


হে ভারত! সরব্বাবচ্ছেদে তুমি তাহারই (পরমেশ্বরের) শরণাপন্ন হপ্ড। 
'ঠাহার গ্রসাদে পরাশান্তি ও শাখত স্থান প্রাঙ্ত হইবে । ভগবতী পার্ধতী 
দেবীর ভ্রীমুখবিগলিত শুধাধারাম্ব্ূপ তত্বোপদেশ হইতে আবার বলি- 


জীবন্মুজি। | ১৮৭ 


লা সপ পি পাঠ পা পিল পি ঈিপ্ি্া্টি পিল পালা লাসিপািল পঁছি সিল পিপি কা 


যেন স্মরণ থাকে, হে পিঃ ৃ যাহার! আমার প্রতি ভক্তি সম্পন্ন নভে, 
তাহাদিগের মুক্তিলাভ নিতান্তই দ্রঃসাধ্য; অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ যন্ত্র 
পূর্বক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইবে 1” যথা! ১-- 
কিন্তেদ্দ,লভং তাত মন্তক্তিবিষুখাত্মনাম্‌। 
তম্মান্ডক্তিঃ পরাকার্ধ্য। ময়ি মত্রা€ যুযুক্ষুতিঃ ॥ 
শ্রীমদ্কগবতী গীভ!, ১৫অ:, ৩৩গ্লোঃ। 
“নকলের মূল ভক্তি, যুক্তি ভার দাসী” এই প্রচলিত বচনটীও স্মুরণ 
রাখিতে অনুরোধ কার। 


শদ্কিলীছিরিদ্পশত লাস এসসি সি, তিনি শি রো পোস্ট সি লী, পি পাস লিলি তস্মি কী তা? 


সুক্তির স্বরূপ লক্ষণ । 


-১৯১- 


এই রোগ, শোক, জর! মুত্তামঘ সংসারে জন্মগ্রহপ করিয়া প্রকৃত 
জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিরকালই “মুর্তি”? কূপ নিরাপদ স্থান লাভ করিবার জন্ত 
বত করিয়াছেন। সকল দেশের সকল হশী'ঘগণম মুক্তির শ্বরূপ সম্বন্ধে 
আপন আপন গভীর গবেষণ!-পুর্ব টি নকণ বাঞ্জ করিয়া গিরাছেন। 
তাভাদিগের গ্রদণিত যুক্তিতে মুক্জিদ ভাব পক্ষে অনৈক্য থাকিনেও অতাৰ 
পক্ষ সকলেরই প্রায় এ্রকামত আছে। আমরা এই এবন্ধে প্রাচ্য ও 
গাশ্াতায গরদেশীয় সমস্ত প্রসিদ্ধ দাঁশীলক বুধমণ্ডৎ।র মত উদ্ধত করির| 
নুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচন! করিব । আশাকরি পাঠকগণ তাহ1 হইতে 
গক্তির স্বরূপ বিষিয়ে সার্ধভৌম ও সফামহ্বমী*নত গ্রহণ কাঁরয়া লিসংশয় 
হইতে পারিবেন। 


১৮৮ প্রেমিক-গুরু | 


হন্দু শান্ত্!হুনারে মুক্তি গরধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত, বথা-_ জ্ঞান-মুক্তি 
ও কণ্মজ মুক্তি । গ্রাথম জানমুক্রি অর্থাৎ-স্জঞনের দ্বারা যে মুজি আনীত 
হয়, তাহাকে “নির্বাণ” বা “বিদেহ কৈবলা” মুক্তি বলে এবং তাহ! 
চরমতম মুক্তি বুঝায় । এই মুঞ্তিই অনন্তকালব্যাপী চুঁ । দ্বিতীয় 
কর্ম্জ মুক্ত অর্থ।ৎ__বর্দদ্ধার! যে মুক্তি পাওয়! যায়, তাহা একট নিি- 
কালব্যাপী মুক্তি । এই কন্ম মুক্তি অর্থাং যাগ যক্ত, তপস্তাদির অনুষ্ঠান, 
কাশী গ্রতৃতি স্থানে তন্ততাগ ইতাদি দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা 
আবার চারি ভাগে বিভক্ত । যথ। £ _সালোক্য, সারূপা, সাষ্টি ও 
সযুজ্য। 
মাং পৃজয়তি শিষামঃ সর্ব্বদ] জ্ঞানবর্জিতঃ | 
সমেলোকং সমাদাদ্য ভুউক্তে ভোগান্‌ যথেপ্নিতান্‌॥ 
(শবশীতা, ১৩অ+, ৪ শ্লোঃ। 
যে ব্যক্তি অজ্ঞান বর্জিত ও নিক্চাম হইরা সর্ধদ] ভগবানের ঙ্চনা 
করে, সেই বাক্ষি ভগবঙ্কোকে গমনপুর্বক বাঞ্চিভ ভোগ উপভোগ করিয়! 
থকে, ইহাকেই সলোকা মুক্তি বনে। 
জ্ঞাত] মাং পুক্য়েদ্‌ যন্তু সর্বক।ববিবর্ভতঃ | 
ময়া সমানরূপ£সন্‌ মম লোকে মহীয়তে ॥ 
শিবগীতা, ১৩জঃ, ৫শ্লোঃ। 
বে বাক্তি পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া বিষয়-ৰাসন। পরিত্যাগ পূর্বক 
তার পূজ! করে, সেই ব্যক্তি স্বর হইদেবতার সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া 
দীয় লোকে গনন করে। 
সৈব সালোক্যসারূপ্যসামীপ্য। মুভি রিষ্যতে ॥ 
মুক্ধিকো।প নিষৎ্। ১২, ২১2১1 


জাবন্মক্তি | ১৮১ 


এই সালোক্য, সারপ্য মুক্তিই সামীপ্য মুক্তিশ্বরূপ। তাই সামীপ্য 
যুক্তিকে আর একটা পৃথক্‌ মুক্কিরূপে গণন! কয়। হুয় নাই। 


ইঞ্টাপূর্তাদি কর্ীণি মগ্রীত্যৈ কুরুতে তু যঃ। 
সোহপি ততফলমাপ্ধোতি নাত্র কাধ্য। বিচারণা ॥ 
শিবগীতা, ১৩অ:, ৬শ্রোত। 


যে ব্যক্তি ভগবং-প্রীতার্থে ইষ্টাপূর্াদি কর্ম সমুহের অনুষ্ঠান করে, 
সেই ব্যক্তি উত্তম লোকে গমন পূর্বক সেই সেই কশ্মের উপযুক্ত ফলতোগ 
করিয়া খাকে। ইহাঁকেই সাষ্টরমঞ্ বলে। 


বৎ করোতি যদশাতি বজ্ভুছোতি দদাতি য় 

যত্তপস্যতি তৎ্নর্বং যঃ করোতি মদর্পণমূ ॥ 

মল্লোকে স শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে সমতুল্য প্রভাববান্‌ ॥ 

শিবগীতা, ১৩অং, খশ্লোঃ। 
কোন কর্মের অনুষ্ঠান, ভক্ষণ, হোম, দান, ও তগস্তা ইতাদি যে কোন 

কর্ম হউক না কেন, যে ব্যক্তি সেই সমস্ত কম্মা ও কর্মফল ভগবানে 
সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি তাহার তুল্য প্রভাবশালী হইয়! তদীয় লোকে 
গমন পূর্বক সুখতোগ করিয়! থাকে 7 ইছারই নাম সাধুজা মুক্তি। 

"ইতি চতুর্ব্িধ। মুক্তি নির্বাণঞ্চ তদুন্তবং* অর্থাৎ__-এই চতুর্বিধ মুক্তির- 
পর নির্ববাণমুক্তি। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ 'নিব্বীণ ব্যতীত কখন একটা নি্গিই্ট- 
কালন্থায়ী এই চারি গ্রকার মুক্তির পক্ষপাতী নছেন। কেননা এই মোক্ষ 
কন্ধা্দি দ্বার লাভ হয়__কিস্তু তাহার ক্ষয় আছে। পরিমিতকাল 
স্থখসস্ভোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু সেই পরিমিতকাপ অস্তে আবার হঃখ 
উপস্থিত হইয়া থাকে । অঙএব এ সকল সমাক্‌ মুক্তির উপায় নহে 


সই 


১৯০ প্রেমিক-গুরু | 


রোগ আরোগ্য হইয়া আবার হইলে তাছাকে গর্ত আরোগা বলে না। 
'আত্যান্তক দুঃখ মোচন ৰা স্বরূপ প্রতিষ্ঠার নামই যথার্থ মুক্তি, তাহাই 
নির্বাণ নামে কথিত হয়। পরমপুরুষার্থ নির্বাণের নামাস্তর,জগতের 
যাবতীয় জ্ঞানীবাঞ্জি চিরক।লই নির্ববাণরূপ নিরাপদস্থান লাভ করিব'র জন্ত 
বত্ব করিয়া গিয়াছেন। পরমপুরুষার্থ বিচ'রঈ গ্রাচা ও পাশ্চাতা দর্শন- 
শাস্ত্রের বিশেষ অঙ্গ । তীহার। প্রথমতঃ মানব জীবনের লক্ষা স্থির করিয়! 
তদনুকুল বলিয় শান্মবিচারের অবন্তারণা করিতেন । অনুধাবন করিলে 
দেখ! যায় যে দার্শনিকেরা মুলত: বক্ষ্যমাণ তিনটা লক্ষ্য বিষয়ের একটীকে 
পরমপুরুধার্থ ৰলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন ; ছুঃখনিবুত্তি, স্থখল!ভ ও স্বরূপা- 
বাণ্ডি (561-198115211017 )। এতদ্বাতীত পুর্ণত্বলাভ (1[5106010)) ) 
কেও কোন কোন দাশনিক পরমপুরবার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । 
এরিই্টটল, ও তংপুর্ববন্থী গ্রীসীয় দাশ'নকগণ সাধারণস্তঃ পূর্ণত্বণ1ভকেই 
মূল লক্ষ্যরূপে ভপস্থাপিত করিয়াছেন; ইহার কারণ এই ষে, তাভারা 
কর্তব্যানুষ্ঠান ও স্থখলাভ, এততুভয়ের বিরোধ সম্ভাবনা স্পটরাপে হৃদয় 
করিতে পাবেন নাই ; কাজেই কর্তব্যতৎপরত।| ও ন্ুখাবাপ্ু এই ঢ্ুইটীকে 
পরম্পঞ্জানুগামিরূপে গ্রহণ ক্রিয়া, এতছ্ডয়ের এক্যরূপ পৃর্ণত্বণাভকে 
পরমপুকষার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ।* 

প্লেটোর হতে কেবল জ্ঞান অথবা স্ুখানেষণেই মানৰজীৰনের চরমলক্ষ্য 
পর্যবসিত হয় না। বস্ততঃ বুভিসমূহে পরল্পরাপেক্গ! স্কুরপরূপ পূর্ণতেই 
আত্মা প্রকৃত জীবন লাভ করে। বদিও প্রেটে স্থানে স্থানে স্ুথকে 
2ুঃখানুমলী ও ক্ষণন্থায়ী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু আস্মোপাস্ত দেখিতে 
গেলেজ্ঞানানুনারি কর্তবাততৎপরতা ( ৬710০ ) 9 শ্থথলাত, এতছুভয়ের 
অবিচ্ছিন্ন প্রদর্শন করাই প্লেটোর অধ্িমত বলিয়! প্রতীয়মান হয়। 


০ ০৪ শপ পাশ পাপা সপ 
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সোপ পর পিপীসম্পা সতী পান পপি সত পা শলাসপিতিসপিপাস্পিসিা্পিসিসিপাশালা সা তা ও স্সপাস্পিলাস্পি পাস পিপিপি পিপি সপ শাসন পিন পিপিপি | ০ শলাটিপাসপা পা পাস জি পরী কতা লা _ 


এরিষটলের মতে শুভলাভই (11009110901 ) মানবজীবনের চরমলক্ষা । 
এই শুভলাভ নুখলাভের নামান্তর নহে। এরিইটল, ইহাকে “৮৩০৫ 
9০010 122 0০106০6 110” অর্ধৎ_পলাধুজীবনের সাধুক রানা ন” 
বলিয়া ব্যাথাত কগিগাছেন) সুখ ইঙ্ার নিত অনুষঙ্গ মাত্র । কাজেই 
দেখ। যার, উক্ত দার্শনিক ছয়ের কেহই মুখ বিরোধি-কর্তব্য-তৎপরতার 
বিচার করেন নাই, এবং কর্তবান্ৎপরত। গু সুখ এতছুভয়ের নিয়ত 
সঙ্চচারিত্ব বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণও গ্রার্শন করেন নাই। বস্ততঃ 
স্থলাভ ও স্বরূপাবাপ্রি এতদ্ুভয় হইতে ৰিচ্ছিন্নলাবে দেখিতে গেল 
কর্তব্যানুষ্টানের চরমলক্ষ্যত্ব কিছুতেই উপগপন্ন হয় না !* 

এবিইটলেন্স পরে ্রোয়িক ও এপিকিউরিয়ান্‌ মত এ স্থলে বিশেষ 
উল্লেখ যোগা। ট্টোয়িকদিগের মতে ত্বভাবের অন্ুবর্ভন কর!ই সনুয্যের 
চরমলক্ষ্য ) স্ুুখানুলরণ ইহার বিরোধী । ছুঃখে অন্ুদধি্ন হইয়া ৰিষানুষক্ত 
পক্কান্নবৎ নখলিখ্না পারত্যাগ করিয়! একমাত্র কর্তব্যানুষ্ঠানই মনৃষ্যের 
শ্রে্পন্থ! ৷ পুর্বেব যাহ! বল হুইয়।ছে, ভাহা হইতে দেখা যাইবে যে, 
ঢঃখনিবৃৰ্তি ব্যতিরেকে ্রফিক্দগের অন্য কোন গ্রসিন্ধ লক্ষ্য উপপন্ন হয় 
না। শ্বভাবের অনুবর্তনের (01)170911810 09 1081015 ) গুকুত স্বরূপ 
কে, তাহ! নিতান্ত ছুর্বোধ্য । ব্যাখ্যাতার ইচ্ছানুসারে ইহাকে যেদিকে 
ইচ্ছ! ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। ইউরোপের অধূনাততন াজনৈতিক 
ও সামাল্রিক ইতিহাসে হহার ছায়াপাত হইয়াছে; জানিনা কি ঘোরাম্ধ- 
কারে ইহার পরিণতি হইবে । এই ছায়াপাতের মূল ফরাসি মনীষী 
বূসে! ;--অমানুষী কল্পনা বলে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ফরাসি পণ্ডিত 
মানবজাতির আদিম অবস্থার এক অদ্ভুভ চিত্র অন্কিত করিলেন। সেই 
চিত্রে ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা, গ্রাভু ও ভৃত্য এই সমস্ত ভেদের 


সর সত 
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অন্তিত্ব নাই। তাই অসামাল, অমূলক প্রাধান্য তাহার মতে জত্যাচারে 
রূপান্তর, স্যার্থপরভার কুৎসিত পন্দিণা্ ।  £1%5 20০91017000 
1810116৮ অর্থাৎ_-গ্রকৃতির আ্আন্রুবর্তন কর, অন্তায় অমূলক অর্াভাৰিক 
তারতম্য দরীকৃত কর, ইহাই তীছার মুলমন্ত্র। বোধ হয় ইচ্ছা হইতেই 
পাঠকগণ ষ্টোগিকৃমত্তের অল্পীর্ঘত্ব বুঝিতে পারিবে। 

প্রাচীন গ্রীশীক় দর্শনে এপিকিউরাসের মত, ষ্টোক্িক. মতের প্রতিন্থী। 
এপিকিউরাস্‌ বলেন যে, স্ুখলাভই ( [78101017655 ) মানবের শ্রেঠ লক্ষা। 
দুখ হইতে বিচ্ছিন্ন পুণাকন্মের কোন মুল্য নাই। কিন্তু এই সুখের ব্যাথা 
তাহার মতে শ্বতন্্র;--গ্রবুত্তির অন্ুবর্তন, সাময়িক উত্তেজনার তৃপ্তিলাধন 
এপিকিউরাসের মতে ছুঃখবৎ হেয় এবং ছুঃখা-সন্তিন্ন শাস্তি (1100৩16510- 
819 0800011110 ) ই লর্বথ| অনুসরণীয়। কাজেই একরূপ ধরিতে 
গেলে অতান্ত ছুঃখ-নিবৃত্তিই এপিকি উপিয়ান্‌ মতে পরমপুরুযার্থ। 

এইত গেল প্রাচীনকালের কথ।। আধুনিক পাশ্চাত্য দ্বার্শনিকেরা 
অনেকেই স্রখ (215951-)কেই মানৰযাত্বের চরমলক্ষারূপে নির্দেশ করি- 
ফাছেন। লক্‌। হিউম্‌, ফিল্‌, বেস্াম্‌» বেইন্‌ ও সিজউইক প্রতি দাশ- 
নিকের ইহাই অভিমত । অন্যদিকে জন্মান পঞঙ্চত হেগেন্‌, ও তদনুবন্তী 
গ্রীন, কের়া্ড, প্রভৃতি দার্শনিক আঁয্মার পূর্ণত্ব (56106911990197) 
সাধনকেই লর্বগ্রাযত্বের শেষলক্ষ্য রূপে নির্দেশ করিয়াছেন ইই।র1 

বলেন ।__ 
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এলসি ভা সিসি লা ছিলি পালি তোস্মিপিরিি লী তিতা পো পি পরস্পর শিস লাস সিল লা পাস কিল পলা লাস লাস পিশত পা লি লস এ কলসি শপ রসি সো পিস পপ পম পি 


চিন্তাগীল মনুষ্যের নিকট সুখ অন্তান্ত লক্ষ্যের মধ্যে একটি লক্ষ্য 
হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকে পুর্ণলক্ষা বলা যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন ভাবে ৰিচার করিতে গেলে ইহাকে লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করাও 
অসঙ্গত। বস্তুতঃ মুখ আত্মপূর্ণত্বলাভের আনুষঙ্গিক ফল হইলেও, মুল- 
লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া! ইহাঁকেই একমাত্র চরমলক্ষারূপে নির্দেশ করা 
নলগত নহে । পর়মপুকষর্থ সম্বন্ধে পাশ্চাতা দশ নকগণের নত উদ্ধৃত 
চইল, এক্ষণে ভারতীয় দার্শনিকগণের নতাবলীও এই স্থলে সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিব। ভারতে ছনখানি মুল দরশনশান্ত্র প্রচলিত আছে। 
ঘথ! :--- 


গৌতমস্ত কণাদস্ত কপিলম্ত পতগ্রলেঃ। 
ব্যাসস্ জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব ছি ॥ 


গৌতমের স্তাঁয়, কণাদের বৈশেবিক, কপিলের সাজ্ঘা, পতঙ্জলির যোগ, 
বাসের বেদান্ত এবং জৈমিনীর মীমাংলক-_এই ছগ্নজন খধির ছয়খানি 
মুল দশনশান্ব । আবার উহাদের শিষ্যোপশিষ্যগণ বিরচিত ৰহু দর্শনশান্ত্র 
বিদ্যমান আছে, তাহা উক্ত নামধেয় শাস্ক্ান্তর্দত । এতম্বযভীত চাব্বাক- 
দশন, বৌদ্ধদর্শন, পাশুপন্ত বা শৈবদর্শন, বৈষ্ণব বা পূর্ণ প্রজ্ঞদশ'ন গ্রভৃতিও 
দাশনিক ইতিহাসে বিশেষ পন্িংতত । 

চার্ব(ক মতে অঙ্গনালিলন ও খণ জরিয়! ঘ্ৃতসেবনই পরমপুরুযার্থ। 
কাজেই এতন্মতে পাঁরতন্ত্রই বন্ধ ও স্বাধীনতাই মোক্ষম্বন্ূপ। দেখিতে 
গেণে আত্মনাস্তক দেহাত্মবাদিদিগের পক্ষে দেহমুকিই চরমমুক্তি। ঈদৃশ 
মুক্তিবাদ সম্থন্ধে দর্ডাত্রেয় ব্লিয়াছেন,--“য। মুভি পিগুপাতেন সা মুক্কিঃ 
শুনি শুকরে” অর্থাৎ দেহপাতে যে মুক্তি, তাহ। শুকর কুকুরাদিরও হইয়া 
থাকে । ৰ 

১৩০৮ 
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বৌদ্ধমতেনসমস্ত বাসনার উচ্ছেদে সে শৃন্তস্বরূপ পরনির্ব্বাণ অধিগত 
হয়, তাহাই পরমপুরুার্থ। নির্বাণ আর আত্মোচ্ছেদ একই কথা । এই 
আস্মোচ্ছেদ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির সাধনরূপে উল্লিখিত হুইয় থাকিলে__ 
বস্ততঃ অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ। তাহা না হইলে, কোন্‌ ৰুদধি- 
মান্‌ ব্যকি অন্তর হইতে অস্তরতম্‌ আত্মার উচ্ছেদে উদ্মুস্ত হইৰে 8 
বুদ্ধবংশ লেখক---বর্তমান বৌদ্ধিগের গৌরবস্থল বিজ্‌ ডেভিড্‌ (81775 
[)8%1) সাহেব নির্বাণ শবে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন যে, সনুষ্যের 
সত্তাধিলোপ বা একবারে মহ্াবিনাশ নহে, কেৰল নাত্র আম, ঘ্বণা ও তৃষ্ণা 
এই তিনটার আতান্তিক উচ্ছেদই নির্বাণ শব্ধে কথিত হয় ।* 

জৈন মতে আবরণমূর্তিই মুক্তি । এই আবরণ যাহাই কেন হউক না, 
ছঃখ নিবৃত্তি বা সুখ লাভের সাধনরূপেই তনুক্ি বাঞ্চনীয় হইতে পারে। 

টবঞ্জৰ মতে জীব ভগবানের মিতাদাস, সুতরাং বন্দন অর্চনার্দি করিয়া 
জীবস্বর্ূপ অর্থাৎ গ্লেমসেবোন্তরা গতিলাভই পরমপুরুষার্থ। জীব ও 
ঈশ্বর পরস্পর ভিশ্ন_-সর্ববজ্ ঈশ্বর ও মৃঢ় ভব পরস্পর বিরোধি ধশ্মাপ্, 
তাঁহাদের অভেদ্দ উপপন্ন হয় না। 

শৈৰ ও পাশুপত মতে পরমেশ্বর কন্ধাদি নিরপেক্ষ নিহিত্ত কারণ । 
পশুপতি ঈশ্বর পরশুপাশ বিমোক্ষের নিমিন্ত যোগের উপদেশ করিয়াছেন । 
যোগ এঙ্বর্য ও ছুথান্ত বিধান করে, ইভাই পরমদপুরণযার্থ। শাকমতা- 


বলম্বীরাও এই মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন। 

* 11175201919 01010097 0172 95010001100 08 2 5101559, 0811) 
51862 0£1701070 ) 270 11 €70518665ণ 26 911) 2০ 0০50 [১০71121)৭, 
15 £910700161 1705110535”-170115555, 00211517076 1300011১ 
56€1058, [9911006 03805, 9090017055১ ৪1) ৮/150007.1 

43044101505” 07 [1055 1১9৬1৭, 01919 1,111, 


জীবন্ুক্তি। ১৯৫ 


তট্টামতাবলম্থিগণ ( প্রসিদ্ধ ভট্টপাদ কুমারিল এই মতের প্রবর্তক 
বলিয়া, ইহ! ভট্রমত নামে পরিচিত ) বলেন, নিত্য নিরাতিশয় সুখাভি- 
ব্যক্তির নাম মুক্তি । বেদোক্র কন্খান্ুষ্টান তল্লাভের উপায়, কাজেই 
ইহার গৃহ্স্কাশমকেই শ্রেষ্ট আশ্রম বলিয়। গ্রহণ করেন, এবং বলিয়া 
থাকেন যে, সঙ্গ্যাসধন্্ম বা নৈষ্টিক ব্রহ্ষচর্ম্য অদ্ধ পঞ্গু ইত্যাদি গৃহধর্মেঅক্ষম 
ঘ্/কিদিগেরই অবলন্বনীয়। ইহারা ঈশ্বর নান্তিত্বাদী। এখন কথা! এই 
তট্টাভিমত নিত্যন্থথ সম্ভাব্য কি না 2বিটার করিলে দেখা যার যে, 
লাপেক্ষ সুখের নিত্যত্বসন্ধি ক্ষিছুতেই শুপপনধ হয় না) বিচ্ছেদ সা 
যাহার মুল, সে স্থুখের অখিচ্ছিন্ন শ্রখাহ কিরাপে সিদ্ধ হইতে পারে? 
কাদেই মুর্ধল।ভকেই পরমপুরুতার্থজূপে নিগ্ধে করিতে গেলে, সুখের 
বিত্যত্বের দিকে ন| চাহয়া পরিমাণাধিকাই লক্ষ্য করা কর্তব্য । 

পাতগ্রণ দর্শনের যোগানুশাননই মুখ্য লক্ষ্য । চিশুবুণ্তি নিরোধের নাম 
ষেপ। যোগানুটনের চরম অবস্থায় ন্বজ সমাধি লাভে অতুগ আত্মা 
নন্দ অনুভব করাই, এতন্মতে পরমপুরুবার্থ। ইহারা আম্মার বহুত্ব ও 
ঈশ্বর স্বীকার করেন,--তিনি সবর সন্বশক্তিন।ন ও সমস্ত জগতের নিনিত্ত- 
কারণ। ন্ুৃতরাং অত্যন্ত হুঃখ নিত্রভদ্ণ যুক্তি তথ্থাভ্যাম অথখ। ঈশ্বর- 
প্রণধান দ্বারা অধিগম্া | অতএব বপিতে হয়, বেদান্ত বাতীন্ত ভারতীয় 
অন্যান্য দর্শনাপেক্ষা পাভগ্জল দশানর সুন্ধ লক্ষ্য উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছে। 
যোগান্তশাসন বেদান্তবাদ।র€ অবলম্থনীর | 

সাংখা, গায়, বৈশেষিক ও দাষাংসক দশনের মতে অত্যন্ত দুঃখ, 
নিবৃত্তিই পরমপুকুষার্থ। কিন্তু এই ছুঃধনিবুত্তির গ্রকার তেন আছে। 
সত্য বলেন, 

অথ ত্রিবিধছুঃখাত্যন্তনিরুভরত্যন্তপুরুষার্থঃ। 


সঙ্গা দশন। ১১) 


১৯৬ প্রেমিক-গুরু 


ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈৰিক ) যে 
আত্যন্তিক নিবৃত্তি, তাহারই নাম পরমপুরুঘার্থ। 
সাঙ্ামতে ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই; আত্মা বছ ও 
পরস্পর ভিন্ন। আত্ম! স্বামী, বুদ্ধি তাছায় স্ত্রী, অবিবেকাবস্থাতে স্ত্রী 
জ্ঞানম্বরূপ নিগুণ স্বামীতে আপনার কর্তৃত্বাদি বিকারের আরোপ করিয়া 
অপর!ধিনী, ও ততৎফলে দুঃখভাপিনী হয়। কিন্তু সাধবী অর্থাৎ শুদধন্বত্ 
সম্পন্ন! বুদ্ধি যখন পত-আ'আর প্রন্ুত হ্বরূুপ দেখিতে পান, তথন ইহ্‌- 
জন্মে অপার আনন অনুভব করিয়া অস্তে পতিদেহে অর্থাৎ আন্মস্বরূপে 
লীন হইয়া যাঁন। ইহাই আত্যন্তক দুঃখ[নবুন্তিবপ পরমপুরুষাথ”। 
এতনম্মতে আত্মাণ মুক্াবস্থ'ই শ্বাহাঁবিক, বদ্ধ অজ্ঞ।নক্রত মান্র-_বন্ধঈ 
স্বাভাবিক হইলে শ্রুতিতে মোক্ষসাধনের উপদেশ বিহিত হইত ন!। 
স্সতরাং বিবেকদ্বারা অজ্ঞান গ্রশমিভ হহলে দ্রষ্টার আত্মস্বন্ূপে অবস্থানই 
সুক্তি। ভ্ায়দর্শনকার গৌঠন বলিক়্াছেন,__ 
হবখ-দুঃখ-প্ররর্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুততরোত্তরা ' 
পায়ে তদন্তরাভাবদপবর্গঃ। 
ন্তায় দশনি, ১১)২। 
ছুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ৪ মিথ্যা জ্ঞানের 'সববর্জন বা অভাব 
যে সম্পূর্ণ সুখাবস্থা তাহার নাম অপবর্দ বা গরমপুরুযার্থ। ইহার 
আন্থমান-প্রমাণবলে ঈখরের অন্তিহ সগ্রমাণ করিতে বড় করিয়! থাকেন। 
তবে যে সংসারে দুঃখের এ্রীড1 দেখা যায়, সে গ্রণীকৃত কশ্মের অসশ্থস্ভা৭ 
পরিণাঘ । গরমেশ্বরের অনুগ্রহবশে অব্ণাদিক্রমে তধজ্ঞানের উদর হঠলে 
উক্ক দুঃখের আতা!ন্কী নিবৃত্িকূপ নিঃশ্রেয়স লন্ধ হয় ; কারণ, মিথ, 
জ্ঞানই অনাস্পদার্থ দেহার্দিতে আত্মবুগ্ছি উৎপন্ধ করিয়া তদগুকূল পথে 


জীবন্মুক্তি। ১৯৭ 


২ সরািপসলাপা শি 
শশা চ স্পা ০ শা পরী শালা পলাসি স্পিন পামপিশাসিলা পপাস্পিলাপিপা সস সপন পাতা পিটিশ স্পিনার শপ 





০০ 


রাগ, তত্প্রতিকুল পদার্থে দেষ ও তনুখে সর্বপ্রকার ছুঃখের কারণীভূভ 
হইয়! থাকে । তত্জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবুত্তি হইলে সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির 
নিরোধ হয়, পুনর্জন্মের আর সম্ভাবন! থাকেনা, তখন পুরুষ ঘটী-যস্ত্রবৎ 
নিয়ত পরিবঞ্তনশীল সর্বছুঃখের মূলীভূত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে-_ 
ইহারই নাম পরমপুরুযার্থ। ইহীরাও আম্মার বহুত্ব স্বীকার করেন। 

বৈশেধষিকর্শন-প্রণেতা কণাদ ন্য়দর্শনের ন্যায় অনুমান গ্রমাণ দ্বার! 
ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে প্রশ্নাস করিয়াছেন ; এবং বহু বিষয়ে গৌতমের সহিত 
কপাদের বিশেষ এক্য আছে। বৈশেষিক মতে আত্ম! নিত্য, বিভু ও 
অন্ুমেয়-_-স্ুখ ছু: ইচ্ছ! দ্বেষার্দ উহার লিঙ্গ । সুখ দুঃথাদি বৈষম্য 
ও অন্থান্ত অবস্থাভেদের ব্যবস্থার্থ আত্মার নানাত্বও শ্বীকাঁর করিতে হইবে 
_ আস্মচৈতন্ত আগন্তক, ইচ্ছাদ্ধেবোদির ন্তায় চৈতন্য ৪ আত্মার গুণমাত্র । 
এই গুণনসঙ্গ নিরস্ত হইলে আয্ম। আকাশের স্তার় অৰস্থান করেন, ইহাই 
বৈশেষক মুক্তি । সুতরাং এতন্মতেও অত্যন্তহূঃখ নিবৃত্তিই পরমপুরুযার্থ। 

মীমাংশকদর্শন-প্রণেতা জৈমিনি ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহাতে 
তাহার নিপীশ্বরবাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারেনা; বস্তৃতঃ ,বৈশেষিক মত 
নিরাকরণ করাই উঠার প্রকৃত উদেনশ্ত । তিনি বলেন, ঈশ্বর ন! থাকিলেও 
মনুষ্য বিধিবিহিত-কন্দদ্বার! প্রগঞ্চ সন্বন্ধ বিলোপরূপ পরমপদ্র লাভ করিতে 
পারে--বেদের ইহাই অভিপ্রায় । জীব বনু, ও কম্মের অনুচর- কর্ম 
আপনা হইতেই ফল গ্রদান করিয়া থাকে! মোক্ষবস্থাতে মনোবিনাশ 
হয় নাঃ বস্তৃতঃ আত্মা তখন মনকে লইয়া শ্বর্ূপানন্দ উপভোগ করেন। 
ভাই তিনি বলিয়াছেন ;-- 


যন্ন ছঃখেন সম্ভিমং ন চ গ্রস্তমনন্তরমূ। 
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎনুখং ম্বপদাস্পদম্‌ ॥ 


১৯৮ প্রেমিক-গুরু 


নিরবচ্ছিন্ন সুখসস্তোগই শ্বর্গ এবং তাহাই মন্তুষ্ের সুখ-তৃধশর বিশ্রাম- 
ভূমি । তাহাই পরম পুরুষা্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত। 

বাস্তবিক মনে হয়, দুখ-নিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়।। ছুঃখ 
নিবারণ কল্পেই মানুষের আক্ুল-আকাজ্ষ।র ছুটাছুঈী। এঁকান্তিক হু:খ 
নিরোধের নামই মুক্তি । ইহ! একটা অন্বাভাৰিক তকজালজড়িত অদ্ভুত 
কথা নহে, প্রাণের অতি নিকটের কথ! । তাই জগতের যাবতীয় দাশ- 
নিকগণ “ছঃখের আন্ত্প্থিক নিরোধকেই পরম পুরুযাথ” বলির! নির্দেশ 
করিয়াছেন। প্রভেদ এই যে, খিভিনু দারশাানক মতে ইহ! বিভিস্লোপাস্জে 
লতা । পাশ্চাতা দাশনিকপণের এই বিভেদ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 
ভারতীয় দ্াখনিক মতে অতি লুক ছুর্লক্ষা গ্রভেদ আছে। মাধবাচাধ্যের 
বর্ণনানুলারে ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য লরদাপীঠাধিরোহণ সময়ে এই বিভেদ 
প্রদশন কগিতে আহুত হইয়! বঙ্ষ্যমান নিদেশ করিয়াছিলেন ৮ 


অত্যন্তনাশো গুণসঙ্গতে ধা শ্ছিতির্ন ভোবশ কণভক্ষপক্ষে । 
মুক্তিস্তদায়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসন্িৎসহিতা বিমুক্তিঃ॥ 
শঙ্কর বিজয় 
গুণসঙ্গের সম্পূর্ণ নিয়োধ হইলে আহার আকাশের স্তার শুন্তরূপে 
অবস্থান, হইাই বৈশোষিক মুক্তি; হার মতে আনন্দ ও জ্ঞাননংমশ্র পূর্বোক্ত 
অবস্থাই মোক্ষাবস্থ! । কিন্তু নৈয়ায়িক মতে মুক্তুর এপ ব্যাখ্যান স্বীকার 
কািলে পুর্বাপরসঙ্গ ছুর্ঘট হইয়া উঠে। নৈজ়ায়িক মতে অনুষ্টবশে 
আত্মার সহিত মনের সংযোগে চৈতগ্ভের উৎপত্তি হয়; ইচ্ছা, দ্বেষ প্রযত্বা- 
দির স্তায় ইহা আত্মার একটী গু মাত্র । বদি বিমুক্ত অবস্থায় গুণমঙ্তির 
অত্যন্ত নাশ হহল তবে চৈতন্ত কোথায় থাকে, আনন্দই বা কিক্ুপে 
উৎপন্ন হয় 2 তাৰ বদি ঢুঃখ ভাবকেই আলর্বচনীয় আনন্দ বলা হয়, দে 


রঃ ১৯০ 


স্বতপ্র কথা; কিন্তু তাহা! হইলে বস্ততঃ বৈশেধষিক মতে গু নৈয়ায়িক মতে 
কি প্রভেদ রহিল? জৈমিনির মতে মন দিয়া আত্মার শ্বরূপানন্দ ভোগই 
মোক্ষাবস্থা । কিন্তু মন ত অনিতা পদার্থ, সুতরাং মনের সাহায্যে নিত্য।- 
নন্দ উপভোগ আমস্তব। সাঙ্খা ও পাতগ্রল মতে আত্মার শ্বরূপানন্ 
উপভোগই মুঞ্ধি । স্ৃতরাং এতাবতা বতগুলি দার্শনিক মত আলোচিত 
হইল তাহার আমুল ধিবেচনা করিতে গেলে দেখা যাঁয় যে, আত্যস্তিক 
হ:খ নিবৃত্তি, স্থখলাভ ও শ্বরূপাধাপ্ডি এই ভিনটাকেই বিভিন্ন দশনিক- 
সম্প্রদায় পরমপুরুযার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এখন দেখ! যাউক উক্ত 
লক্ষ্যত্থয়ে সধ্বন্ধ কি ?_-এবং উহাদ্দের কোনটাকে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্গ্যরূপে 
মিদ্দেশ কর! যাইতে পারে । একদিকে দেখ! যায় সংসার নান! দুঃখ 
সঙ্কুল জীব নিরস্তর আধ্যাত্মিক, আধিভোতিক, আধিদৈবিক, এই ক্রিবিধ 
খেই উপতাপিত, মনুষ্যজীবনের আদিতে অন্ধকার, অস্তে অন্ধকার, মধ্যে 
নুথ-থগ্ভোত ক্ষণেফের জন্য জলিয়্াই নিবিক়্া যার । এইবপে ক্ষণস্থায়ী 
বৈষরিকন্ুথ ছুঃখমূল, ছুঃখানুষক ও ছুখলভ্য, ইহ! বিবেচনা করিয়া, 
পণ্ডিতের! তাহাতে তৃপ্তিদ্াভ করিতে পারেন না । কাজেই পরিণামদর্খী 
পণ্ডিতের! বৈষয়িক-রাগানুবিদ্ধ স্ুখলাঁভ হইতে দুঃখ নিবুত্তরই অনুপরণীয়ত্ব 
উপলব্ধি করিয়! অত্যন্ত দুঃখনিবুক্তিকে পরমপুরুতার্থরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 

কিন্তু অত্যান্তুঃখনিবৃত্তি কি? ইহা ত অভাব প্রক্ৃতিক (5086৮6) 
মাত্র। ভাবস্বরূপ সুথ হইতে ইহার শ্বতঃপ্রীধান্ত স্বীকার কর! যাইতে পারে 
ন]। সাঙ্ঘাবাদী ও নৈয়ায়িক প্রভৃতির বে দুঃখনিবৃত্ির চরমলক্ষ্যত্ 
গ্রতিপাদন করেন, তাহ! বস্তগত্য। সুখমিবৃত্তিও বটে । কাজেই দেখা যায় 
একদল ন্ুখের অনুরোধে ছুঃখানুভব স্বীকার করিয়! স্ুখলাঁভকেই শ্রেশ্ট- 
লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করেন।। আন্ত পক্ষ হুঃখবাহুল্য দর্শনে সুখত্যাগ করিতে ও 
সম্মত হইয়া অন্তযন্তছঃখনিবৃত্তির পরমপুরুষ।থত্ব গ্রতিপাদদনে যত্পর হ'ন। 





২০০ প্রেমিক-গুকু 


পাস সস লামিন লী সিটি পলিসি লো সি লা পনি সি সক সি সি পি সপ সিলসিলা লিসা সস্তা লিসা সিসি 


এখন কথা এই যে, এই ছুই বিরুদ্ধপক্ষের সমন্বয় সম্ভবে কি না, আনন ও 
অত্যন্ছুঃখ নিবৃন্তির ফুগপদবস্থান স্ঃঘটত হইতে পারে কি না ? 
বেদাস্ত দর্শন এই বিরোধের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ' বৈদা- 
স্কিক পরমপুরুষাথ শুফ ছু:খনিবৃত্তি মাত্রও নহে, ক্ষণভঙুর সুথম্বরূপও 
নহে। বস্তত ছুংখ-মৃণচ্ছেদ গ নিত্যানন্ন সম্পার্দনই বেদান্তদর্শনের চরম 
লক্ষ্য । তাই মাধবাচাধ্য বলিয়াছেন ;-- 
বিষয়োথস্থখস্থ ছুঃখযুক্তেহপ্যলয়ং ব্রহ্মস্থখং 
ন ছুঃখযুক্তম্‌। 
পুরুষার্থতয়া তদেব গম্যং ন পুনস্তচ্ছকছঃখ- 
নাশমাতম্‌ ॥ 
শঙ্কর বিজয়। 
বিষয়জাত সুখসমূত দ্রঃখশুক্ষ নহে । সেই ব্রহ্ষঙ্থথই পরমপুরুঘার্থরূপে 
অধিগম্য, তুচ্ছ ছঃখনাশ পরমপুক্ষাথথ নহে। এই পরমানন্দ আত্মাতিরিক্ত 
অন্ত সাধন! সাক্ষেপ নহে; কালেই ইহা ব্বয়হ্থণের গায় ছুংখামুম নত ৪ 
কষণতস্কুর হইতে পারে না । অনান্মু ও অনাম্মীর পদার্থে 'অহং' মম” এই 
অভিমান দুঃখের নিদান ? জ্জ্ানালোকে এই মিথাভিমান দূরীকৃত হইলে 
ছুঃখবীজ সর্ববথ। দগ্বীভূত হয়, এবং আম্মা শ্বস্বক্ূপে অবস্থান করেন। কিন্তু 
আত্মার স্বরূপকি? * বেদান্তশাস্ত্রে আত্ম! ও ব্রঙ্গের এঁক্য গ্রদর্শন পৃর্র্বক 
আত্মার খআআনন্স্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে) কাজেই আত্মলাঁভ ও আনন্দ- 





* আত্মার স্বরূপ এবং তাহ! প্রাপ্তুর উপান্ন মতগ্রণীত “জ্ঞানীগুর। গ্রন্থে 
লনিশেষ লেখ! হইন্নাছে, সুতরাং তাহা পাঠ না করিলে এ তত্ব হৃদয়ঙ্ম 
হইৰে না। 


জীবন্মুক্তি । ২০১ 


লাভ একই কথা। এই অপূর্ধ্ব আনন্দের ধিনাশ অথবা হ্থাস সম্ভবেনা ; 
কারণ জ্ঞান ছারা স্বস্বরূপ একবার অধিগত হইলে আর তাহার বিচ্যুতি 
ঘটতে পারেন৷ এবং ব্রহ্গাত্মজ্ঞানকলে সমন্ত পদার্থ আত্মার সহিত এক্যতান 
করিলে ন্থথৰিরোধী অনাআীয়পদার্থসমূহ আত্মস্বরপে লয় প্রাপ্ত হয়। 
আনন্দানুভব পুরনত্বজ্ঞানের নিতাসহচর; পূর্ণত্ ও পূর্ণকানন্ধ ত্রহ্ধাত্মন্ানের 
অবশ্যস্তাবী পরিপাক । কাজেঈ একদিকে লুথহেতুর নিতাসছ্ছাব, অন্য- 
দিকে ম্ুথবিরোধীর অতান্তাভ1। বিচান্যগুখের নিতাত সম্পাদন কফরে। 
একদিকে আত্মান!্ববিবেক ঢুঃখবীক্ উন্ম,পিত করে, অন্যদিকে অদ্বৈত- 
জ্ঞান অছ্বৈতানন্দ উৎপাদিত করে। যে বস্থ অপরিচ্ছির ও অদ্বিতীয় 
তাহাই শখ) ভ্বিবিধ ভেদবিশিই প্রিচ্ছিন্ন বস্ত্র সুখন্বব্ূপ নহে। আত্মাই 
একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন বস্ত, কাজেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী ! অতএব এই 
নুখসম্পাদক সমস্ত বস্ত আত্মতৃপ্তি ম্পাদনাথ ই শ্রিয়ূপে পরিগণিত হয় । 

সকলেই আস্মান্তিত্ব-সস্তান ইচ্ছা! করে, আন্মবিনাশ কাহারই প্রার্থনীয় 
সহে। লুতরাং আন্মপ্রেম প্রতাক্ষ-পিহ্ধ। আবার সমস্ত বস্তু তাহারই 
প্রি সাধন করে, তীহার প্রীতি সম্পাদনের উপযোগী বলিয়াই অন্য 
বস্ততে প্রিয়ত্ব উপচারিত্ত হয়, স্থুতরাং আত্মই পরমানন্শ্বরপ। আত্ম- 
সাক্ষাংক।র হইলে কাজেই শোক-মোহ দূরে পলায়ন করে এবং নির্ববিপ্নব 
আত্মানন্দ শ্কুরিত হয়। তাই শিবন্বরূপ শহ্করাচাধ্য সুত্রিত করিয়াছেন, 
“আত্মলাভাৎ পরলাভালাভাৎ” অর্থাৎ আম্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ ন্পই। 
আত্মলাভ, ব্র্গলাভ ও আনন্দলাভ একই কথ ।-_তাই মুনীশ্বর শ্রমস্তারতা 
তাঁথ বলিয়'ছেন ;-_ 


ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাপ্পোতি, শোকং তরতি চাত্মধিও । 
রসে ব্রহ্ম রনং লব্ধনন্দী ভবতি নান্যথা ॥ [পঞ্চদশী। 


১৩--ক 


২৪২ ' প্রেমিক-গুরু | 


্রন্ষজ্ঞবান্তি পরমানন্দস্বক্ূপ ব্রক্ষকে প্রাপ্ত হন, এবং আত্মবিৎ শোক 
হইতে নিচ্কৃতি লাভ করেন। ত্রঙ্গ রসম্বরূপ, সেই বুসশ্বরূপকে প্রাপ্ত 
হইলে জীব আননাই হই! বায়) ইহার অগ্তথা মাই | সুতরাং বেদাস্ত- 
মতে আন্রসাক্ষাকারলাভ ব! স্বম্বত্রপে অবস্থানই মনুষ্বোর পরমপুরুধার্থ। 
ইহাই সব্বমত-সমন্বয়ী নির্বাণ সুক্তি । 


বেদান্তোক্ত নির্বাণঘুক্তি। 


& 
চে ৪৮৩ ০ 


সর্বধর্-সমহ্মী ও সর্ক লেদমত-সম্রসা বেদাস্থশান্ত্রের উদারগর্জে 
মর্বাধিকারী জনগণ স্থান লাভ করিয়। কৃতার্থ হইয়াছেন। বেদাগ্তের 
পরমপুরুষার্থ বিচার প্রশঙ্গে হে নির্বা'ণমুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে 
বিভিন্ন ছ্বার্শনিকের চরম লক্ষা, তন্মধোই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । আবার 
শুধু নির্বাণমুক্তি নহে, বৈদাস্তক সালোকাদি চতুর্বিধ। শুক্িকে ও চয়ম- 
মুক্তির অবস্থান্তর বলিয়া! নিঙগগেশ করিয়াছেন । পরমেশ্বর সমুদয় গ্বান 
অধিকার করত: মকললোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এবং পৃথিবী, চন্দ্র, 
সূ্ধা প্রভৃতি ভুলৌক ও ছালোক সমূহ পরমেশ্বরে গুতিষটিত রহিয়াছে। 
সাধক বখন এই মহান্‌ সতাটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এবং 
এই ভাবী ক্রমে ঘখন তীঙ্কার আবনগত হুইর। পড়ে, তথনই ছিপ 
পরমেশ্ববের সহিত এফলোকে বাল করেন। ইহাই সালোক্যমুক্তি। 
এই অবস্থায় সাধক মহাসমুত্রস্বিত ক্ষুতু শ্ুদ্র ঘীপপুজেরন্তায় অনন্ত ত্র্ধ- 
সমুদ্রের গর্ভে ভূলোক ও ছ্যলোক সমূহকে ভাসমান দেখিতে পাঁন। 
যদিও বাহিরে পৃথথিবাই তাহার বাসভূমি থাকে, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তংবে এ 
অবস্থায় তিনি আর পৃথিধীর লোক থাকেন না। অনন্ু কালের জন্ত 


জীবনুুঞ্জি ২০৩, 


প্রন্মে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করতঃ নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দযুক্ত 
হন। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের সর্ববা।পিত্ব ভাবটা ক্রমে 
যখন লাধকের সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করে, তখনই তাহার সাঁলোক) 
মুক্তি সিদ্ধ হয়। সাধকের এইদ্ূপ সালোকানুক্তির অবস্তা ক্রসে যখন 
অপেক্ষ।কৃত গভীরত। প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ__পুর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্ম দর্শন বা 
ত্রহ্ধলন্তা অনুভবের ভাব যখন সাধকের অন্থুশ্চন্ুর নিকট উজ্জ্রলতর মুত্ডি 
ধারণ করে, প্রেমময়ের প্রেমানন্দ যখন তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয়রূপে 
দেখিতে পান; যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই যখন তাহার চক্ষু, 
“বিশ্বতশ্চক্ষুর” উজ্জল চক্ষ্ুর উপরে পতিত হইতে থাকে, দেই অবস্থার 
নাষই সামীপ্য মুক্তি । যখন সাধকের এইরূপ সামীপা; মুক্তির অবস্থা ক্রমে 
আর৪ গভীরভাব ধারণ করে, এবং যখন তিনি পরমাত্বার সণলগ্র হইয়। 
অবস্থিতি করত: আনন্ান্ুধাপানে নিমুক্ত হয়েন, তখনই তাহার সেই 
তবস্থাকে সাতটি মুক্তি কহে। আর যখন ত্রহ্মগকে আপনর স'হতত 
অভেদন্নপে অনুভব করেন, তখন সেই অবস্থার নাম সারপ্যযুক্তি | 
ভদনম্ধর ক্রমে মথম সাধক এদ্দপন্তা-সাগরে মঞ্্র হইয়া আপনার নিজ সন্ত 
পর্মান্ত হারাইয়া! বসেন, অর্থাৎ ক্রমে মখন তাহার বৃদ্ধি, মন তঙ্গো লন্-বিশর় 
গ্রাপ্তু হয়, তখনই তাহার সেই অবস্থাকে নির্বাণ বা চুড়ান্ত মুক্তি বলে। 
তাই বৈদাশ্থিক বলিয়াছেন 3৮ 


ব্রদ্মেব মুক্তি নত্রদ্ম কচি সাতিশয়ং শ্রুতম্‌। 
অত একবিধা মুক্তি বেবিধসো মনুজস্য বা ॥ 
বেদান্তসার, ৩1৪১৭ । 
বিশেষ রহিত যে ব্রক্গাবস্থা বেদে তাহাকেই মুক্তি বলেন, সুতরাং মুক্তি 
পদাখ এক প্রকার বাতীত নানাগ্রকার হইতে গারে না, তবে সালোক্যাদি- 
কূপযে বিশেষ কণন আছে, তাহা কেবল স্ত্রধ্কের অগরাগ বা জাজ্র 


২০৪ প্রেমিক-গুরু | 


জানি পাটি টিসি চা লিস্সিলরাসসি লি রি লোন এসি তা ছি লাস্ট বসি ক স্থ পাস ছি পান্ছিপস্টিরিস্ছিলিস্দিশীজ লী ৬ লাছি লি বাস্িপিছিশ্রাসি লি শিক সিসি পোকা ৯০ সিট শি বানি শি রাস লাকি বিস্টিরসি, পাসছি র-িক াি-ল জলি িউ  স্িত 


গতীরভার তারতম্য মাত্র । নবুবা মুক্তি পদার্থ বাহাকে বলে, তাহ! ব্র্গ 
হইতে মনুষ্য পধ্যন্ত সকলেরই একরূপ। জ্ঞানের পরিপুষ্ট অবস্থায় সাধক 
যখদ ব্রহ্ধস্থরূপে আত্মন্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখনই তাহার টুড়াপ্ত বা 
নিব্বণ যুক্তি লাগত হয়। 

এক্ষণে নির্বাণ কি তাহা আলোচনা করা যাউক। অদ্বৈতবাদী 
বৈদা[ভ্তকের ব্রহ্গনির্বাণ শুনিয়া, অনেক অনধিকারী ব্যক্তি তা হদয়ঙ্গম 
করিতে ন! পারিয়া,তকহবা কিৰপ অথে নির্বাণ শব্দ বাবহৃত হয়, না 
বুঝিয়।-বেদাস্থনতে দোষারেণ করতঃ অনেক ঠা বিদ্রপ করিয়। 
থাকে । অনাভিজ্ঞের বিজ্ঞত। বিজ্ঞানবিরুদধ,-বিশেষন্তঃ বিজ্ঞব্যক্তি অজ্ঞের 
কথার চিরকালই অবজ্ঞা করিয়। থাকেন। তাহাদের নিকট নির্বাণ 
অনান্বদিত মপুবত, অগাৎ-য়ে কথনও মধু খায় নাই, তাহার নিক্ষট যেমন 
গধুর আস্বাদ__কুমাধীর নিকট বেমন ম্ব|মীনহবাস সুখ__একট| 'কি জানি 
কি" রকমের ; কাজেই তাহার! ব্রন্ষনির্ধধাণ ধারণা করিতে না পারিয়া 
মুম্নিকগানা চালে বলিয়া থাকে যে পনিক্বাণ,অর্থে আমরা নিবিয় যাইতে 
চাই না, আমরা চিনি হবনা, চিনি খাইতে চাই।” চিনি খাইতে মিঃ 
বটে, কিন্ধু চিনি হইলে তাহা সেবন কাঁরয়া পমগ্র জীবের যে আন্বাদানন্দ 
তোমার ভিতরে অভিব্যাক্ত ভহবে-নিজের চিনির আন্বাদ কতটুকু ? 
আর লমগ্রাণের আস্বাদ নিজের ভিতরে উপলব্ধি করার সুখ তাহার 
কণাংশ নভে । চিনির আহ্বাদ-লোলুপ স্বাথপর ব্যক্তি কি আর ভন্গ্রবঃ 
শ্ীনং কবিরাঞ্গ গোস্বামী পদের 


গোলিক] দর্শনে কুফ্জের যে আনন্দ হয় । 
তাহা হইতে গোগাপণ কো.১ আস্বাদয় ॥ 


চৈতগ্কচরিকামৃত | 


জীবন্মুক্তি। ২০৫ 





২ পা বি পাস পিসি স্লিপ লী লাম সত রি রোপন লো শো রা লোপা পি ভোলা লস লেস লসর সস সস সস চ 


এই গোপী ভাবের নিগৃঢ়তব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে ১ রাধারুষ্ের 
মিলনাত্মক আত্মার ম্বরূপানন্দ উপভোগ ব্যতীত শ্রীকষ্চউপভোগ কথনই 
গ্রোপীভাবের আদর্শ নহে। নির্বাণ অর্থে নিৰিয়! যাওয়! নহে, বিলীন 
ভাবকেই মির্বাণ বলে। আচাধ্য গ্রবর জ্রীমৎ রাসানুজ স্বামীও নির্বাণ 
শকের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া! বলিয়াছেন ;-- 


অহ্মর্থবিনাঁশে চে মোক্ষইত্যধ্যবস্যাতি | 
অপসর্পেদেসৌ মোক্ষকথা প্রস্তাবগন্ধতঃ | 


অর্থাৎ__"অহং এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ ( নির্বাণ ) স্থাপন 
হয়, তবে তাদুশ মোক্ষ কথার প্রস্তাবের গন্ধ মাত্রে আম পশ্চাৎ প্রস্থান 
করি। কিন্তু আনরা শিরব্বাণ অর্থে “অহং” বিনাশ ন! বুঝিয়া, ৰরং ত্থি- 
পরীত্ “অহং” প্রতিষ্ঠাই বুঝয়া থাকি ; সমগ্র বেদান্তশান্ত্রের ইন্তাই অভ্র 
প্রায় । ফলকথ! যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই--যে আত্মা! অজর, 
অমর তাহ! নিবিয়! যাইবে কি গ্াকারে 2 

সমন্ত শ্রুতি, দর্শন, পুরাণ, উপনিষত, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে মুকি সম্বন্ধে 
বত কিছু ৰল! হইয়াছে তাভাছারা গ্রাকাঁশ হইতেছেষে, জীবাত্মার স্বরূপে 
অবস্থিতিই মুক্তি এবং শ্বরূপ ত্যাগই বন্ধন। হৃদয়-গ্রন্থি সমূহের অর্থাৎ" 
জড় ও চৈতন্তের বন্ধন-গ্রস্থ সমূহের উচ্ছেদই মুক্তি এবং এ গ্রন্থির নামই 
বন্ধন। বস্তুর যথার্থ দশন ব| ভ্রমবুদ্ধির অপনয়নই যুক্তি এবং অযথার্থ দর্শনই 
বন্ধন । চঞ্চলত! শরন্ত মনের যে স্থিরতাবে অবশ্থিতি তাহাই মুক্তি এবং বছ- 
বিষয়ে মনের ষে গমনাগমন তাহাই বন্ধন। মনের যে শান্তিবপ নির্খন 
আমন্দ্ তাহাই মুক্ত এবং মনের ষে গ্রকাশ তাহাই বন্ধন। পৃথিবীর কোল 
বস্থর প্রতি 'আম্থা না থাকার নামই মুক্তি এবং অনাস্বীয় পদার্থের গ্রতি 
বন্দুমাত্র আস্থা থাকাও সুদ বন্ধন । অনিভ্য সংসারের সমজ্ত দংকল্গ কস 
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হওয়ার নাম মুক্তি এবং সংকল্প যাত্রেই বন্ধন ; এমন কি যোগাদি সাধনেন্র 
'সংকল্পগ বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা! ব বাঁসনার ত্যাগই মুক্তি এবং 
খবাসনা মাত্রেই বন্ধন। সকল প্রকার আশা ক্ষয় হইলে মনের যেক্ষয় হয় 
ন্তাহাই মুক্তি এবং আশা মাত্রেই বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে ভোগ-চিন্তার যে বিরাম 
তাহাই মুক্তি এবং ভোগ-চিস্তাই বন্ধন । সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগই 
* মুক্তি এবং বিষয় সন্কই বন্ধন । দ্রষ্টার সহিত দৃপ্ত বস্তর যখন সম্বস্ক না খাকে 
তথনই মুক্তি এবং দ্রষ্টার সহিত দৃষ্ঠ বস্তর যে সম্বন্ধ তাহাই বন্ধন। বিশেষ 
বিবেচনা করিলে ইহা স্পট্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই সমস্ত বাক্য দ্বার! 
মুক্তির এফই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মার স্বরূপ ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়াই বন্ধন এবং স্ব-স্থরূপে অবস্থানই যুক্তি । তবে স্বরূপ সম্বন্ধে মতা- 
নৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু স্বস্বরূপে অবস্থানই যে মুক্তি, ইহা সর্ববাদী 
জন্সত | যথা: 
মুক্তিহিত্বান্যথারূপং শ্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। 
অর্থাং__নন্যথান্ূপ ভ্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি । 
কূ্বব(সা, দত্তাত্রেয়, উদ্দালক, আরুণি, শুকদেব, গহলাদ, শ্বেতকেতু প্রভৃতি 
বহু ব্যক্তি রক্তমাংসের দেহধারি হইয়াও মুক্তপুরুৰ বলির! শাস্ত্রে কথিত 
হইয়। থকেন। ম্বতরাং নির্বাণ অথে যে “অআহং” নাশ নহে, ইহা আশ! 
করি বুবিতে পারিয়ছেন। নির্বাণ অথে যগি স্বরূপপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে 
[নিবয়া যাইবে কে? পাথিব সুথ চঃখ, পাথিৰ অভিলাষ গ্রভৃত্ি সকল 
প্রকার পাথিব ভাবের বিলীন অবস্থাকেই নির্বাণ বল! যাইতে পারে। 
অদ্বৈত বাদিগণ পনির্বানন্ত মনোলর১৮” অথাৎ মনের লয়কেই নিব্বাণ 
বলিয়া! থাকেন। 
| ভগবান্‌ বুদ্ধদেব জরা, মরণ ও গীড়া জনিত দুঃসহ দুঃখের ছন্ত হইতে 
নিসার পাওয়াকেই নিব্বাণ বলিম়্াছেন। আ্তরাং নির্বাণ শবে সও1 


জীবনযুক্তি। ২০৭ 


রি 


বিলোপ ব! একবারে মহাবিনাশ নভে ) কেবল মাত্র ভ্রম, ঘ্বণা ও তৃষ্ণা এই 
তিনটার আতাস্তিক উচ্ছ্দেই নির্ব্বাণ শব্দে কথিত হয়। গ্রফেসার. মোক্ষ- 
মুলার নির্বাণ শন্দের অর্থ করিয়াছেন ;-- 

“11৮৩ 1001. 11 000 1017910002-05808) 26 ৪5০70 70859729 
৮1017 11৮41) চি 20210010100 00106191701 0716 5/11101) ৮/0010 
10001115 11596 105 10792) 970010 1১০ 217101171120190, ৬171৩ 
07795 01 211) ০1010] 100091070 [061066017 81011765111011)16 11 ৮6 
25510100 €9 06 ৮৮0৫0 1৮0১৮ 0780 51001708 02), 

[30001)2 011051725 [১01210]10) 0,১01 
জ্ঞান গরিষ্ঠ খধিশ্রেষ্ট বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, 


এষ এব মনোনাশন্ত বিদ্ানাশ এব চ। 
যদ্‌ যহ সদ্বি্ধাতে কিঞ্চই তত্রাস্থা! পরিবর্জনম্‌ ॥ 
অনাস্থৈব হি নির্ববাণং ছুংখমাস্থাপরিগ্রহ্ঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ট। 
বে বস্তু সংরাপে বিছ্যমানে আছে, তাহাতে যে আস্। পরিতাগ 
তাহাই মনোনাশ এবং অবিষ্ভানাশ। এই অনাস্থাূপ যে মনোনাশ তাহাই 


নির্বাণ । অতএব অৰিগ্ঠাজনিত মন নিৰয়। যাওযাকেই নির্বাণ শবে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । অপিচ--- 


মনোলয়াস্মিক। মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করী ॥ 


কামাথ্যা তন্ত্র, ৮পঃ। 


যে অবস্থায় মনের লয় হয়, তাহাফেই মুক্তি বলিয়া জানিও। আ্বৈত- 
মত প্রতিষ্ঠত! শিকাবভার 'ভগবাঁন্‌ শক্ষরাঈির্ধ্য বলিয়াছেন £-- 


এ টিলা পি সত সিসিক সপ উপ পিজি লেপ পদ পিসি পখজ সির্টাসিজ লী লে লস তি 
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কল্যান্তি নাশে মনসে। হি মোক্ষ2।| 
মণিরত্বমাল! । 


কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয় ?--মনের নাশ হইলে। সুতরাং 
মুক্তির চরম-অবশ্থাকেই ক্রচ্ষনিব্বাণ ব্ল! যাইতে পারে । যখন সাধক 
শান্তাদি গুণ যুক্ত হইয়! পরমেশ্বরকে আত্ম-স্বপ্ূপে অবলোকন করেন, সেই 
ব্যক্তি খন পরম রসানন্ন-স্ববপ জ্যোতির্য় অদ্বৈত পরত্রঙ্গে আত্মন্থন্নপে 
অবস্থিতি করেন, ইহ্াকেই ব্রন্গনিব্বাণ বলে । যথ। 


পুরুষার্থশুন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ | 
নির্ববাণং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তেরিতি ॥ 


গুণ অথাৎ প্রকৃতি দেবী যখন পুরুষত্যাগিনী হন, অর্থাৎ--যখন 
'তিনি আক পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কারাদি রূপে পরিণত! 
হন না, পুরুষকে বা! চিৎ স্বরূপ আত্মাকে রূপ রসাদি কোনরূপ আত্ম- 
বিরুতি দেখাইতে পারেন না, পুরুষ যখন নিগুণ হন, অর্থৎযখন 
প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্ম-চৈতন্তে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন 
কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জ্রব্য প্রতিবিদ্বিত ন। হর,_-আত্ম! যখন 
চৈম্যমাতত্রে গ্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিকার দর্শন হয় না, এপ নির্বিকার বা 
কেবল হওয়াকেই কৈবল্য বা নির্ববাণযুক্তি বলে। ইহাই সর্বপ্রকার 
মতাবলস্বিগণের পরমপুরুযার্থ বিচারের বিশ্রামন্থৃমি। অতএব বেদান্তোক 
নির্বাণমুপ্কই জ্ঞানী মাত্রেরই চরম লক্ষ্য হওয়! কর্তৃব্য। 


মুক্তিলাভের উপায় 


78588 


বেদান্তোক্ত নির্দাণমুক্রিতেই ঘখন মরমতবাদিদগের পরমপুরদার্থরূপ 
চরম লক্ষাতহ লক্ষি ভইতেছে, গন নাই সকলের মৃত করা কর্তব্য । 
স্বস্পগ্রতিট'য় নিস্বাণমুক্সি সাবিত 


বর 


য়. শহয়াং ম্বদণ লহন্ধ জ্ঞান ন" 


টু 


থাকিলে তাহা প্রতিটি হইবে লিদপে ও এট হেঠ সহমুনয্তি সন্ধাগ্রে 
স্বব্পের অভ্রনঞ্ধান করিবে । আআনর! তদানুমতির গক্ষপা্ কাছেই 
এন্ুপে বেদান্ত্-প্রতিণাদিভ স্বদেশ অউ্ম হণ করব | 

বেদান্মতে ব্রচ্মব্যতী মা কিছুই নাই-কিছু পাকিতে পানে না। 
কেন না) 


নর্বং খলিদং ব্রহ্ম ভজ্জলা 


এ জগত সযুদ!য়ই তক্ষত যেভেত কিাছাভা হইত জন্মে, ভঙ্গ 
তাহাতে লীন হর, এবং তন্ন _ গত নিত কাবা নইিত হ। 
সুতরাং বৃক্ষ, লতা, নদী পর্দা ভ, জব, হত, নাঘজাদ যে কিছু বস্ত 
আমর! পৃথিবীতে দেবিতভতি, এসমস্ই অঙ্গ । কাছন এক ওলা বহু ডিন 
ছবিতীয় বাস্থ কোথা হইঙে আদিরে? গলঞঙ্ ভান ও অনগ্জ অনন্ত 
বন্তুঙ্ সত্তা স্বাকার। তন্ন আর কোন বন্তকান্মহরু মা আকা হইতে 
পারেনা । কারণ অনঞ্চসত্ত! এক বই দু হইতে গালে লা যে বস্ত 

অনন্ত, তাহ] সব্বত্র ব্যাপু । যাহা অনঃুণ ম্দলাপী ভান অন্ধ কোন 
বস্তর শ্বতন্ত্রমত্া খ্বীকাবর করি আর অনন্গ বন্তুব অবাব্যাপিত্ব থাকে না। 
যে বস্তু অনস্ত, তাহাতে নমস্ত রর অবস্থান কগিতেছে। একথা যি 


১৪ 


২১০ প্রেমিক-গুরু । 
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প্রামাণ্য ও সভ্য হয়, তে এই পরিদৃশ্বমান জগতের স্বতন্ত্র সত্ত। অসতা। 
জগৎ আবার অনস্তসত্ত। হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে ? যদি বল, জগৎ 
স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হইবে পব্ব্রহ্ম অনন্ত নহেন। অত্তএৰ জগৎ 
ব্রহ্ধেই অবস্থান করিতেছে । এক ক্রহ্ষই বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত 
পদাথে ও প্রোত তইয়াছেল। কোন স্তায়ে এখুক্তি খণ্ডিত হইতে পানে 
না। বাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর নব্ধাপী, অথচ জগৎ দেই পরমেশখর 
হইতে স্বত্ত্ব ওভিনন পদাথ', তাহারা গারতঃ পরমেশ্বরের অনন্তসত্তার 
অস্তিত্ব ও সব্ধবব্যাপিত্ব স্বীকার কবেন ন!। যখনই ঝলিলে, পরমেশ্বর 
সর্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই জগতের শ্বতন্্ ও বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার 
করিলে । যাহা অনস্ত, তাহা অধশ্ত অনাদি । বাহার আদি আছে, 
তাহার লীমা ও শেৰ আছে, কিন্ত অনম্থের লীমা ও শেষ সম্ভবেনা। 
স্থতরাং অনন্তপদ্দাথ অনাদি । অতএব ব্রহ্ম বদি অনাদি ও অনন্ত হন, 
তবে অধশ্ঠ বলিতে হইবে বে, এই জগৎ ও ব্রদ্ধাওড সেই ত্রহ্মের শরীর ও 
রূপ। তিনি অনন্তবিশ্বের বস্তর্ূপে অবিশ্থিত আছেন) এবং এই অনস্ত- 
বিশ্ব তাহাতেই অবস্থান কগিতেছে। স্থির পুর্বে যখন কিছুই ছিল না, 
তখন কেবল মাত্র পরক্রহ্ম পূর্ণভাবে সব্ধত্র বর্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছ। 
করিলেন-__“আমি বহু হইব)৮__-তাই চেতনাচেতন জীবপুণণ জগত্ক্পে এই 
ঝহু হইয়াছেন। সুতরাং এই জগৎ ব্রঙ্গবন্তর এবং আমাদের আত্মাও 
অবিদ্ভাবচ্ছিন্নব্রঙ্গাম্্া | যখন মন্নন্যর্ণপী অবিগ্যাবচ্ছিনন ব্রহ্ম তবজ্ঞান প্রাপ্ত 
হন, তখনই তিনি আপনাকে মচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন। 
এইবরূপে আপনাকে ব্রহ্ম বলির! নিশ্চর করিতে সক্ষম হওয়ার নামই স্বরূপ 
গ্রতি্ঠ। বা সুক্তি। 

আমমই ব্রহ্ম; ইহাই আমার দ্বরূপ, কিন্তু মায়! পরিশূন্ত 'আমি' বঙ্গ, 
_মায়োপাধিক “আমিই, জীব। জীবে চৈতন্য ও চৈতন্ত-চালক-শক্ 


জীবন্মুক্তি। ২১১ 


পর পি এসি তাস ভিলা পো লোপ পো তো সি ০৯৯ ৪ সপ তে ৯. এ ভি পোসিীি ০ পাপ পানি লে তালি লাস্ট িস্িলকিকএত এপি লি পোস্ট লোপ শা লা তি রিল পো পাস 


বিছ্যমান আছে) চৈতন্ত ঈশ্বর, চৈতন্ত-চালক শক্তিই মায়া। যেমন 
বাসন! সহযোগে জীব নানারূপী, নানা ক্রিয়াপরতস্্ হইয়। রহিয়!ছে, তদ্রপ 
মাার সহযোগে চৈতন্ত ননা ক্রিয়ামম্ন হইয়া জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ 
হুইয়াছেন। জীব মামাধিরৃত, চৈতন্ত মায়ামুক্র ব্রহ্ম । 

চৈতন্য ও মায়া বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্ত বিভিন্ন ক্রিয়াময় । 
চৈতন্ত জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে, জড় ও চৈতগ্ঠমধ্যবর্গী উভয়ের 
মংমিএণ--চৈতন্য প্রকাশিত শক্তিকে মার! বা ঈশ্বরবাসনা বলে। যদি 
চৈতন্ত ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হন, তাহা ভইলে মায়! চৈশগ্ভে লয় 
পায়। মায়! লয় পাইলে জগৎ লয় পায়। চৈতন্তকে প্রকাশ ও ক্রিয়া- 
পর করিবার জন্য কাল ও সৎ এই দুই নিতা ঈশ্বরাংশ চৈতন্য হইতে ঘে 
গল অবস্থ। আনয়ন করে, ত!হাটউ মায়া বা প্রন্কতি। অতএব এক 
চৈতন্যই বাসনাতে পরিবন্তিত। শুব্য যেমন আঁপন শক্তিতে স্কুল ভূভ- 
ব্ূপে জলবর্ষণ করেন, আবার স্ষক্মভাবে উহ। হণ করেন, সেইরূপ 
ঈথর বাসনাবুক্ষ হইয়া জীব ভয়েন, আবার বাপনাবিমুক্ত হইলে স্বয়ং 
হয়েন। ঈর্বর চৈতনোর জাকর। তাহার সক্রিন্নভা৭ বাসনা তাহাতেই 
লন হয় বা হইতে পারে, যে অংশে বাপনা নাই, সেই অংশ নিত্য ও 
শব্বাধাররূপে বর্তমান। একই আনম্মা ঘনের ন্ছত্বে নানারণে এরকাশিত। 
সুতরাং জীৰ অনংখ্য, আন্ম। অনংখ্য নহে । একই আত্মা দেহ পরিচ্ছেদে 
নান! দেহে ভেদপ্রাপ্তের নায় বিরাজ কদিতেছেন। মন প্রতিশরীরে 
ভিন্ন, সুতরাং সুথ-ছুখ, শোক সন্তাপ, জন্ম-মুত্ু, বন্ধন ৪ বিষুক্তি প্রভৃতি গ. 
ভিন্ন। যথা £-- 

ঈশ্বরেনৈব জীবেন স্যষ্টদ্বৈতং বিবিচ্যতে । 
বিবেকে সতি জীবেন হেযো৷ বন্ধঃ স্ফ,টা ভবেত ॥ 
দ্বেত বিবেক । 





সতরসটি পা পাদ 


২১২ প্রেমিক-গুরু | 


শাস লাসিলা সিসি সা সলিল সস ৭ পাস্সিপািিস্াস্সিল পার রসিল অসি পপি ল উি্পাল সাপ পারা ভাপা সি সপ তা পাস সপলি্টিলসি লস্ট লি শিস পিক লা শিস তালি সি শী পাস ভাসি বসি 


এক এবং অদ্দিতায় ব্রন্মের কার্দ্য-কারণ ভাব জনা জীব ও জী্বরভেদে 
ছুই প্রকার উপা্ি হইয়াছে । কারণভাব জন্য অন্থধ্যামী ঈশ্বরোপাধি, 
এবং কার্ধাভাব জন্য অহংপদখাচা জীবোপাধি হইয়াছে। ব্রহ্ধ ম্সদ্বৈত 

কইরাও কাদ্য-কারণভাঁব জন্য দ্বৈতরপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই 
দ্বৈততভাব নিবারণের উপায় বিবেক, জীবের বিবেক জ্ঞান উপস্থিত হইলে 
জীব ও ঈশবরন্প উপার্র নাশ ভইয়! কেবল শুদ্ধ চৈতন্য মাহ অবশিষ্ট 
থকে । সেই অবশিই শ্ু্ধ চৈভনাহ অইৈভবরদ ॥ এহরপ অগ্বৈত-ত্রঙ্গজ্ঞান 
হইলেই নারির টি পরম হওয়া যাঁর । 

এখন কথা এহ যে, বদ্দও ক্র পুন্মে গববক্ধ বাভীত রি বস্তু 


নব 
সি 
এ 
০৭ 
৫ 
৫৭২ 
ঞ্জ 
স্ঞ 
এ 
বসি 
হম 
এ 
০ 
পে 


কিছুই ছিল না) একমাএ [তিনহ পর্ণ 5 


বন্ডতমান সিন এ5 কাতর উগাদান নকনলুকে নি ঠা 


ভাবাপন্ন হ্দ একথা নিন।এল।খা জলগণ গান কিতে শারে না। 
উপন্ধহ় বিভা কারান বাহন থাকে, ভাানময় বধ ইচ্ছা করিয়া 
অজ্ঞনাচ্ছল জীব ও জাত ডএেণে আসিএ হল/দন, এ কথা আদো গ্রাহা 
নহে ,_আনএ] যে গ্েই আটিরানজন্বপ ৭ ইচ্ছা করিয়া অবিদ্থা 
বণ্ছিন্প হইয়া সংনাপ-হাপে ভাটি তহঙজেছহি এবং আগার সন্ভুখস্থ এ 
দম্দগণ এবং এ শিবিকা কাঠ 5৪ সেখ প্রদাভবিছাবচ্ছিন্ন তইয়] এক্নে 
এই মধ্যতোকে আনিকার জনা হাসুত কাধ্য মকণ সম্পাদন করিতেছে) 

একথা ৬ন্ম।দ না হনে আন বগাযায না । গুভ্যঃ ঠ-£ জাবজগৎকে 
যাহারা নিথ্যা বপতে সঞ্ষেচি বন্ধে না, তাহাদিগকে পির্লজ্জ নাস্তক 
ব্যঠাও মুস্ত' পুকুর কে খাবে 2? 


জীবন্মুক্তি । ২১৩ 


বেদান্তবাদী কিরূপ অর্থে “প্রগৎ মিথ্যা” এই ভাবটী গ্রহণ করেন, 
তাহা না বুঝিতে গারিয়। ভেদ-বাদিগণ এরূপ গ/তিবাদ করিয়া থ|কে। 
আচাধ্যপাদ রামানুজও ইহার হস্ত “হইতে নিস্ত।র পান মাই। বৈদান্তিক 
বলেন;_-অজ্ঞানাবস্থায় রজ্গ্রুতে সপক্ঞান, গুক্ষিতে রজতক্ঞান যেমন সত, 
তত্ীপ অজ্ঞানাবস্থান জগৎও বাবহারক জ্ঞানে সত্য। কিন্ত ভ্রম দূর 
হইলে যেমন সর্প ও রজতজ্ঞান অন্তহিত হয়! রজ্জু ও শুক্তি মাত্র বর্তমান 
থাকে ; তদ্রগ জ্ঞানাবস্থার জগৎ ব্রহ্মময় ভহয়া যায়, তাই জগৎ অসত্য । 
অবস্ততে বস্থপ্তানের স্যার মিথা| নহে” শূন্যে সর্পন্রম নভে, রজ্জুতে সর্পভ্রম 
মাত্র। সুতরাং বশুক্ষণ ভ্রম, ততক্ষণ সপ সভা, কিন্তু ভ্রম অন্তহিত 
হহুলে রজ্জঙ্ঞান হয়। তব্ণ অজ্ঞানাবহার ত্গে অগণ্ ভ্রম হয়) যতক্ষণ 
ভ্রম থাকে, ততঙ্গণ জগ২ও সত্য । কিন্তু ভ্রম দু হইপে জগতের পরিবর্তে 
ব্রক্মই অবাঁশষ্ট থাকেন; তথন কাজই গাদন ব্যবহাগিক জ্ঞানে 
জগত ধত্য, কেবণ পারম।র্থিকজ্ঞ।নে রে নাত্র। এভজ্রপে অজ্ঞানা বস্থাক় 
বাবহা|বক জীব, জ্ঞানাবন্থীয় পারনার্ধিক অন্ধ । “তন্বমসি” বাকাদ্বারা 
আন্মাকে গ্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং এ নে+৩” বাক্যদ্বার। এই 
মিথ্যাভূত গাঞ্চভোৌতিক জগংকে শিরাশ করিয়া িনিরারর এক 
পরিশুদ্ধ আম্মাকেই প্রতিপন্ন করিক্াছেন |% তত্মসি বাক্যটার “তিৎ” 
পদের অর্থ পরিশুদ্ধপরমাঘ়া ও "তং পদের টি ব্যবহারিক জীবাত্মা। 
এই «৫৮ ৭ “তত পদের যে একা ন্চ'ভাত “আসি” পদের দ্বারা সাধিত 

* মতগ্রণীত “ভ্ঞানী গুরু» পুস্তকে করন মায়াবাদ, জগৎ প্রপঞ্চ, 
জীবে রভেদ প্রভাতি জানকাণ্ডে বিশদরূপে বিবুভ কগিয়াছি, বিরুদ্ধবাদীর 
যুক্তিও যথারীতি খাত হইয়াছে, স্থৃতরাং এ সকণ তত্ব স্মাক্‌ জানিতে 
হইলে উষ্ণ পুনস্তকখা'ন পাঠ কর] কর্তব্য । গ্রাতপা্য বিষয়ের উপবুক্ত 
অংশই এখানে আলোচিত হইল মাত্র, স্ুশুরাং, জ্ঞানহীন ব্যক্তি অংশমাত্র 

পঠে উদার জ্ঞাগের বিরাট ভাব বুঝিতে পাবে না। 


২১৪ প্রেমষিক-গুরু | 


পিপি সিমি নস্ট লে স্টপ সি পাস লো সিসি এসসি এ রা রিল সা সিসি পাস িিলাসতান্ডি সিসি সি বালি এস লোন লি চা দি টোল লোি পিসি লি এসি শিম সিল স্ষিসিলসি 


হয়। যদি বল, সব্বজ্ঞ প্রমাম্ার সহিত অল্পজ্ঞ জীবাজ্মার এ্রক্য কিপ্রকারে 
সম্ভব হর, তজ্জন্য বলিতেছেন, “তৎ” ও “ত্বং” পদার্থ স্বরূপ ঈশ্বর ও 
জীবের পরোক্ষত্ব, সর্বন্তহ্বাদি ও অপরোক্ষ, অল্পন্রত্বাদিরূপ যে বিরুদ্ধ অংশ 
সকল তাহা পরিত্যাগ পুর্বক *ত্বং” পদটী শোধন করিয়! লক্ষণ দ্বার! 
লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশরূপ চিৎপদার্থ মাত্রকে-যাহ! অন্তি, 
ভাতি ও প্রীতিরূপে সর্ববাবস্থ'য স্কত্তি পাইতেছে-_ গ্রহণ করিলে বরহ্মচৈতন্ত 
এবং জীবচৈতন্ত মধো কেবল এক চৈতন্ত অবশিষ্ট থাকেন ; সুতরাং 
চৈতন্তপক্ষে প্রক্য সম্ভব হয়। 
পাঠক! অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক কিব্ূপে জীব-রন্ষের প্রক্য করিয়।- 
ছেন, বোধ হয় বুঝিয়াছ? জীব-ব্রদ্ষের নিগুণ একত্ব প্রতিপাদনই 
অদৈতবাদীর লক্ষ্য ; নতুবা গুণের একত্ব মুর্খেও কল্পনা! করিতে পারে না। 
তবে এক্য শব্দে ইহা বিবেচনা করা উচিৎ নয় যে, ছুই বস্তুর পরম্পর 
যোগ দ্বারা প্রক্য কর1)-_-বীক্য অর্থাৎ একতাভাব, ইহা এক ই--এরপ 
জ্ঞাত হওয়া । যে বস্ত পুর্বে ছিল এবং এক্ষণে যে বস্তু রভিয়াছে_-এ 
সেই বস্তই, সেই বস্তু এক এবং এই বস্তু অন্ত--এদপ ভাব নহে । কেবল 
সেই বস্তই ভ্রমবশতঃ অন্য বস্ত বেরা কল্পিত হইতেছে মাত্র) সুতরাং 
এবপ স্থলে দ্বৈততা স্বীকার্ধ্য নহে-_ভ্রম মাত্র। সুতরাং এ স্থলের এক্য 
দ্বারা ছুই বস্তুর একত। বুঝাইতেছেন না; কেবল ম্মরণ করাইয়া দিতেছে 
সে, পূর্বে, তুমি যা! ছিলে,_সেই তুমিই এই হইয়াছ। ব্যবহারিক 
জ্ঞানের জীব, পারমার্থিক জ্ঞানে ব্রহ্ম; সুতরাং জীবের শ্বরূপই বক্ষ । 
আমার স্বরূপ ব্রহ্গ, অর্থৎ আমিই বক্ষ--এইরূপ প্রকাজ্ঞানে বাহার 
প্রতীতি বা দৃঢ় প্রতায় জন্মিয়াছে, তিনিই মুক্ত । 
ব্র্দই সৎ, তদ্বাতিরিক্ত সমন্তই অসৎ। অবিগ্ঠাপ্রভাবে ব্যবহারিক- 
দশায় স্বপ্নসন্দর্শনের সায় অসংকে মৎ বলিয়া! প্রতীতি হয় মাত্র। মেমন 


জীবন্মুক্তি । ২১৫ 


ভাসমান পিসি 


ঘুম ভাঙ্গিলে মানুষ, মে মানুষ সেই মানুষ, তাহার শ্বপ্ন-দৃষ্ট সখের রাঁজ্যাদি 
আন্তহিত হয়) সেইরূপ অবিগ্বার ঘুষ ভাঙ্গিলে জীবন্বরূপ প্রাপ্ত হক়। যথা £__ 


যথ৷ দর্পণাভাব আ1ভাসহানৌ মুখং বিদ্যিতে কল্পনা__ 


টি লাস সস সা্স্িস 








সালা দিতি পাসে সত িল বি 





শান ররসটি লী 


হীনমেকম্‌। 

তথা ্ী -বিয়োগে নিরাভানকে] য২ স নিত্যোপলব্ধি 
ট স্বরূপোহমাত্া | 
হল্তামলক। 


যেমন দর্পণের ক্সভাব হইলে তদগত প্রতিবিষ্বেরও অভাব হয়) 
তখন উপাধিরহিত যুখ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে ) তদ্রূপ বুদ্ধির অভাব হইলে 
প্রতিবিষ্ব রহিত যে আত্ম! স্বস্বর্ূপে অবস্থিত থাকেন, সেই পরমার্থ সত্য 
নিত্যেপলবিম্বরূপ-ঃমাত্মাই আমি। যাহার এইব্প জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই 
যুক্ত । তাই মুক্তপুরুষ উচ্চকণ্ে বলিয়াছেন ,_ ্‌ 
“প্লোকার্দেন প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ। 
ব্রহ্মনত্যং জগন্মিথ্যা জীবে ব্রন্মেব নাপরঃ॥% 
অর্থাৎ--অসংখ্য গ্রন্থে যাহ! উক্ত হ্হয়াছে তাহা আমি শ্লোকাদ্ধে বলি- 
তেছি-“ক্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্য। এবং ব্রহ্মভিন্নও জীব আর কেহ নহে।” 
বেদবেদান্ত এই মধ্যাত্মবিজ্ঞান গ্রকাঁশ করিয়াছেন; প্রকাশ করিয়৷ মানবকে 
এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন। তাহাই গুরুনেত্র বা জ্ঞানচক্ষু। সদ্‌গুরুর 
ক্কপায় জীবের এই চক্ষু উন্মিলিত হইলে; জীব আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া 
কৃত-কুতার্থ হইয়। মুক্ত হয়। যথ| :-_ 
ভিস্ভতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিছ্যন্তে সর্ববসংশযাঃ | 
ক্ীয়ন্তে চাশ্ কণ্মীণি তন্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
আতি। 


২১৬ প্রেমষিক-গুরু | 


শাসপসিস্পসিপিস্লিপ শিিসলিসিলা সিপাসসিস পাখি পিলার সি বাসস সা এসসি পিরদাসিপান্ি সি ৯ পাপী পা পালালো, 5৩ উপ পটিাছিলাির সি সি তি এলসি? সিল অলির শি পিপি পা লি লাস লি 


পরাবর অর্থাৎ কাধ্যকারণ স্বরূপ সেই পরমাত্ম জীব কর্তৃক অধিগন 
হুইলে, তাহার হৃদয় দ্বিধাকৃত হর, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং ত্রিবিধ কণ্মুই 
ক্ষ প্রাপ্ত হয়? সুতরাং তাহার জার পুনজ্জন্ম হয় না, সে নির্ধাণমৃক্কিঘ্ভ 
করে ।_- 

অতএব একমাত্র বেদান্ত প্রতিপাদিত ত্রঙ্গজ্ঞানই মুক্তিলাভের উপায় ॥ 
সেই জ্ঞান ছিৰিধ__-এক পর্োক্ষজ্ঞান,_অপর অপরোক্ষ-জ্ঞান। প্রথমতঃ 
ব্রজস্থরূপ উপলব্ধ হইয়া পরোক্গভ্ঞান জন্মে, তৎপরে বখন ব্রঙ্গম্বরূপ, শ্ব- 
স্বরূপে উপলব্ধি হয়, ভখন অপরোঙ্গজ্ঞান জন্মিয়া নিব্বাণমুক্তি গুদান 
করে। ব্যবহারিকদশাঘ় ভীবেখপে শ্বগত ভেদ) স্থলকথায বরহ্গ থাটি 
নোনা আর জা খাদ'যশান সোনা । তবে কেহ বা অন্প খাদের, আর 
কেন বা আঁক খাদের, ভাই জীবে জীবে বিঠেদ দুই হয়। অনেক থাঁদে 
অল্গমূল্যের সোনা, আর অল্পথ!দে অধিক মূল্যের সোঁন। । কিন্তু খাটি সোনা- 
কেও সোনা বলে, আর অল্পাধিক যেনপ খাদমিশানই হক, তাহাকে ৪ 
সোনা বলে। তবে তাহাদের মধ্যেও স্বগত ডেদ আছে, বর্ণের ও শুণের 
পার্থক্য আছে। কিন্ত স্বর্ণকাব যেমন আগুনে গনাইয়া পদার্থাবশেষের 
সাহাব্যে তাহাকে পুনরার পাক্াসোনা করিতে পারে, এবং তখন খাটি 
সোনার সহিত তাহার কোন পার্থক্য থাকে ন!) ভদ্রপ জব, বাসনা-কাম- 
নার খাদে ব্রঙ্গ হইতে ঘগতভেদ সম্পধ্৮-€দই বাসনা-কামনার বা অনগ্ার 
থাদ জ্ঞানের হাপরে গ্লাইয়া দৃ্গীভূত করিতে পারিপে, মুক্ত হইয়া জীব 
যে ব্রহ্ম, সেই বর্গ হইয়! থাকে । ইহাই ঘোখলাভ, ইহারই নাম কৈবল্য 
প্রাপ্তি, ইহাতেই দ্বৈতনিরোধ বা অত সিদ্ধি । 


যল্লাভানাপরো লাভঃ যহস্্খং ম্াপরং স্খমৃ । 
বজ্জ্ঞানামাপরং জ্ঞানং তদ্‌ ব্রহ্গেত্যবধারয় ॥ 


্ 
০ শি পাট পপ জপ ধ্্উরপ আ ্ উপর শপ আর শপ পর সা সি আস এজ | আত রা আপস পে পাল | পাস সিন লি ৯৬ স্পা তি আরা চেরা উট স্থাপন পি লামিন লা পিন পিসির সি সি জী লে লি াসপিল স্পা শস্টিএি উপ ১ 


ধাহার লাভ হইতে আর লাভ নাই, ধাছাব জ্ঞান হইতে আর জ্ঞান 
নাই, যে সুখ হইত আর স্থ নাই, তীহাকেই ব্রক্ম বলিয়া জানিবে। 
স্থতরাং ব্রন্মে আন্মন্বরূপ উপণন্ধি অপেক্ষা আর পরমপুরুমার্থ কি হইতে 
পারে ?--ইহারই নাম নির্ব্বাণমুক্তি । আম্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাত হইয়া 
থাকে। কজ্ঞানাং ল'জায়তে ঘুক্তি” হ্ুতর!ং একমাত্র জ্ঞানই মুক্তিলাভের 
উপায়। 


বৈরাগ্য-অভ্যাস | 


পাশা সস 
৩ নু 


চরে স্পা কী 


তবুচ্ছান দ্বর। মুক্তি সাধিত হয় । আবার আমরা পুর্বেই বলিয়া, 
“ভক্কি জ্ঞানম্ত কারণং” ভক্তি ছ্বাবা তত্বজ্ত'ন বিকসিত হয়। অতএব 
মুমুক্ষবাক্তি গ্রাণমতঃ বেদৰিধি অনুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াকলাপাি 
সম্পাদন করিবে, তৎফলে চিন্তশুবি হইলে ভক্তির সঞ্চার হইবে । যখন 
মুক্তি লাতে বলবতী ইচ্ছ! জন্মিবে, তখন আহ্মস্দপ লাভের জন্য বেদাস্তাদি 
শান্তানুমারে জ্ঞান(লোচনা করিবে । শমদমাদিসম্পন্ন বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত 
ব্যক্তিই মুক্তিলাভের জন্ত ব্যাকুল হইলে জ্ঞনালোচনার অধিকাগী হন। 
নতুবা কন্ধ্ীব্যক্তিকে জ্ঞান কথ! বলির বুদ্ধি-পিত্দে জন্মাইতে শান্ত্রকারগণ 
নিষেধ করিয়'ছেন। যথা £-.. 


নবুদ্ধিভেদ জনযেদজ্ঞানাং কম্মসঙ্গিণাম্‌। 


৮৪--ক 


২১৮ প্রেমিক-গুরু | 


শাল পতি সসিপাসিি সপ ক সিরি উনি কি সি ছাল উ এসসি পিসি তে সিপসসিপাস্পি পি সপ সী সতী সক সা সিল সি সা সি লিন সদ সত সত সী সপ সিসি সা তাসপিত সা পাস পাস 0৭ সি কা্ক 


মুমুক্ষুব্যক্রি বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত হইয়া! জ্ঞানালোচন। করিবে । আত্মা 
নাত্মবিচারের নাম বিবেক এবং আয্মবস্তরতে লক্ষা রাখিয়া অনাস্বীয় বস্ততে 
যে অনুরাগ পরিহার, তাহাই বৈরাগা। একমাত্র ভক্তির সঞ্চারেই 
বৈরাঃগ্য সাধিত হয়। আস্মানাত্র-ৰিবেক দ্বার! যেরূপ অনাম্বীর বস্ততে 
বৈরাগোর উদর তয়, সেইরূপ ভক্তি দ্বারাও ভগবান্‌ ব্যতীত অন্য বিষক্ষে 
বিরাগ জন্মিক্া থাকে । ৰিবেক ও ভক্তি এই ছুই বৃণ্তির অনুশীলনেই 
বৈরাগ্য হয়। তবে বিবেকজাত বৈরাগো এবং ভক্তিজাত বৈরাগ্যে 
স্থুপতঃ পার্থক্য আছে। আমর! পুরাণের-_ 


হরগৌরী মূর্তি 

আদর্শ করিম়া এ তন্ বুন্ধাইতে চেষ্টা করিতেছি । হ্রগৌরী উভয়েই 
সংসারত্যাগী শ্মশানবাসী, উভয়েই বৈরাগী বলিয়? ভক্কের নিকট পরিচিত 
কিন্ত হরের বৈরাগা বিবেকলন্ধ, আর গৌপ্ীর বৈরাগ্য ভক্তিমুলক-_গ্রেমই 
তাহার মুল । যোগেষর হর আন্মনায্স বিবেক দ্বার নিত্য আত্মন্বর্ূপ 
অবগত হইয়। সমস্ত অনাস্বীন্স পদার্থে বিরাগ বশতঃ আস্মারাম হইয়াছেন । 
তাই.বিবয়ের অনিভাতা জাগরূক রাখিবার জগ্জ শ্বর্ণপুরী ও কুবেররঙ্ষিত 
ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া, মরণের মহাক্ষেত্র মহাশ্মশানে তিনি বাসস্থান 
নির্দি্ই করিয়াছেন। নরকগাল তাহার জলপাত্র, মানবের দগ্জাবশেষ চিতাঁ- 
ভম্ম তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, কথনও দীপিচর্দদবাসে কটিদেশ আবৃত, কখনও 
ব। দিগন্থর । ভোগীর পক্ষে কি কর্কশ_-কি কঠোর--কি ভীষণ মুপ্তি! 
আর প্রেমমরী গৌরী, হরের জন্ত সর্বস্থ ছাড়িয়া তাহার অনুরাগে উন্মাদিনী 
হইয়! শ্রশানবাসী শিবসঙ্গে সোণারঅগ্গে রঙ্গে ছাই মাথিয়াছেন। গৌরী 
শিবকে চান, নিত্যানিত্য বিচারের ত্তাহার অবসর নাই ; শিবকে পাইবার 
জন্ত তিনি সব করিতে পারেন | শিব সন্ধ্যা, তাই তিনিও শ্মশান বািনী, 
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স্পা সস পসস্ি্ 
শি এল স্পা এ পিস কল পি পিপি ৯ পা সপ সা তিসপাতিসপিল ও পাম্পি সস পালা ৭ শিপ 





ছি শো সি এসি তা ৯ আসিনি লে 


আজি শিস রাজ! সাজিলে বিনা গ্রাতিবাদে গৌরী রাজরাজেশ্বরীরূপে 
তাহারই প্রিক্ানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইবেন। গৌরীর ভক্তির__গ্রেমের ত্যাগ, 
তাই ম্বরূপেই শিবপার্থ্ে শোভ। পাইতেছেন, শিবের ন্তান বিরূপ হইবার 
গ্রয়োজন হয় নাই। আহা, কি সুন্দর দৃষ্ঠ! গেম ফিবেকের অনুলরণ 
করিতেছেন, বিবেক তাহাকে বুকে চাপিন্ন! ধরিক| রাখিয়াছেন। এই হর- 
গৌরী সঙ্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাঁভ করিতে পারিলে ব্রচ্মতর, জগন্তত্ব, আত্মতত্ব, 
বিবেক-বৈরাগাতত্ব, গ্রেমভক্তিতত্ব প্রভৃতি কোন তব্ই বুঝিতে বাকী 
থাকে না। এ বিষয়ে শতমুথে পুরাণকারের কৃতিত্বের গ্রশংদা করিতে 
হয়। ভগবান্‌ বেগব্যাসদেব ব্যতীত এরূপ চিত্র কবিহের তুলিতে আর 
ফেহ চিত্রিত করিতে পারেন নাই । 

পাঠক! ভক্তির বৈরাগ্য ধোধ হয় বুঝিতে পারিস্বাছ? ভক্কির 
বৈপ্লাগ্য অপ্রামাণ্য নহে। আমর! ভক্তিতত্বে দেখাইয়াছি ষে, পরান রক্তি- 
বৃত্তির বিষয়ের দিকে গতি হইলে আঙক্কি এবং ভগবানের দিকে গতি 
হইলে ভক্তি নামে আখ্যাত হয়। সুতরাং আসক্তি ওভার একাধারে একই 
সময়ে থাকিতে পারে না, একথা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নুহ । আবার আসক্তি 
পরিহার এবং বিষয়-বিরক্তি একই কথা । সুতরাং ভঞ্িলাভ করিতে 
পারিলে আপনা হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বরং ধিবেকজ-বৈরাগা 
অপেক্ষা ভক্তিজাত বৈরাগা শ্বাভাবিক । কর্তব্যস্ভানে ও গ্রাণের টানে 
যে বিভেদ, বিবেক ও ভাঞ্ত এই উভয়জাত বৈগাগোও পরস্পর সেইরূপ 
বিভিন্নত! । পরের ছেলে মরিলে কর্তব্য জ্ঞানে শোকমভ! কগ্গিয়া শোক- 
প্রকাশ করিতে দেখা যায়, কিন্ত আপন ছেলে নারলে আর শোক লভা4 
গ্রয়োজন হয় না, ছিন্নক কগোতের স্তাঁয় ধুলায় পড়িয়া লুটাইতে দেখ! 
ষায়। কারণ এখানে যে প্রাণের টান। পরের ছেলেকে বাঘে ধরিলে 
বলবান্‌ পুরুষেরও কর্তবা-জ্ঞানে বিচার আয় উপস্থিত করে--তাহাকে 
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বাঘের ও নিজের শক্তিসন্বন্ধে বিবেচনা কগিতে হয়; কিন্তু সেই ছেলের 
ত্যাড়ণী যুবতী জননী-_যিনি কুক্কুরের ডাকে শঙ্কত-হৃদয়ে গৃহমধ্যে গ্রাবেশ 
করেন_-তিনি পে সময়ে নিকটে থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সন্তানের প্রাণরক্ষার্থ 
বাঘের মুখে গমন করিতেন, বাঘের বা নিজের শক্তিস্থন্ধে বিচার করিবার 
সময়ই হইত নাঁ। ন্ুতরাং বিবেক অপেক্ষা ভক্তিাত-বৈরাগ্য স্বাভাবিক । 
ভক্ত বিষসমূুহে আসক্ত বাবিরকক নহে, তাই বিবেকীব কঠোরতা ও 
কর্কশতার পরিবন্তে প্রেমিকের স্রন্দরতা ও মধুরতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
ভগবানের জন্ত ভঞ্ সব করিতে পারেন,-তীহাকে ছাড়িয়া বৈকু্ঠও 
ভক্তের স্পৃহনীয় নূহ, আবার তাহাকে পাইলে তিনি নরকে যাইতেও 
কুন্ঠিত হন না। তাই বৈষ্ঃল সাধক বলিয়াছেন, 


অনাসক্তন্; বিষয়ান্‌ যথাহমুপযুগ্ীতঃ 
নির্ববন্ধঃ কৃষ্ণসন্মন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ 
ভক্তিরসামৃত সিঙ্ধু। 


অনাসক্ত হইয়া বথালোগয ত্যিদ্ধ ভোগ করতঃ ভগবান্‌ সম্বন্ধে যে 
ভাশ্রহ জন্মে, তাহাকেই বৈপাগা বলিয়া কীণ্তণ করিয়াছেন। বিবেক 
আন্মাসপ্ধানে নিসুক্ত হইর| সমস্ত বিষধর পরিত্যাগ করত) অন্তপ্ুখীন্‌ হইয়। 
পড়েন, জার ভগবান্কে বুকে ক'রয়া ভক্ত সবহ ভোগ করিয়া থাকেন। 
ভগবান্‌কে বুকে করিয়া! ভক্ত মহাশ্মশানেও সুধাংশুসৌন্দধ্য উপভোগ 
করেন, আবার তাহাকে হারাইলে নননকাননও ভক্তের নিকট মরুভূমি 
»ইয়। যার! বিবেক আত্ম-হুবূপ চাহেন। ভক্ত ভগবানকে বুকে করিতে 
ব্যাকুল। কাজেই তীাহাদিগের লব্ধ বৈরাগ্যঞ্ত কিছু গ্রডেদ আছে। 
ভাই ত্যাগী সন্্যাস। সম্প্রদারের মধ্যে সাধনভেদে-_-ভাব-ভেদে কেহ কঠোর, 
কেহ সরন। কেহ শুদ্ষ। কেহ ভাজ, কেহ বিলামী, কেহ উদাসী, কেহ 
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চি 


গম্ভীর, কেহ বাচাল, কেহ রদাঁপ, কেহ ভদ়্াল, কেহ শিষ্ট, কেহ ্রট, কেহ 
রুষ্ট, কেহ তুষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হয়। 

বিবেকী বা ভক্তের লব্ধ বৈরংগ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও মুক্তি-পথে যে 
বৈরাগা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই । কোন কারণে বিষয় বৈরাগ্য 
উৎপন্ন হইলেই তনুজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া মুক্তি গ্রধান করিবে । মুক্তি 
গ্রদ ত্রান গ্রকাশক বৈরাগ্য কাহাকে বলে? 


্রহ্ম।দিম্থাবরান্তেযু বৈরাগ্যং বিষয়েযুনু। 
যখৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্শলং ॥ 
অপরোক্ষানুভৃতি, ৪। 
কাক বিষ্ট,ভে যদ্রুপ কাহারও প্রবুন্তি জন্মে না, তদ্্রপ সত্যলোক 

হষ্কতে মণ্ত্ালোক পর্যন্ত বিষয়ে যে অনিচ্ছাভাব, তাহাই নন বৈরাগ্য। 
এই-বৈরাগ্য অতি নিন্জল পদার্থ। বৈরাগ্যের দ্বারা মনোবুত্তির নিরোধ 
ইহয়! থাকে, অথাৎ--চিগাভান্ত বহির্গতি ফিরিয়া অন্তমুখ। গতি জন্মে 
তখন কেবল আত্মার প্রাতই চিত্তের অভিনিবেশ হইতে থাকে । এৰ- 
সরকার আত্মার প্রাত [চিত্তের আভানবেশ দৃঢ় করিবার জনা প্রতিনিয়ত 
বত্বের সহিত বৈরাগ্যাভ্যাস করতে হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই 
সংসারাসক্তি পারতাযাগ হয় না, আখার সংনারাসক্তি পারত্যাগ না হইলেও 
নিৃত্ত-পথাধলম্বনে মুক্তিলাভে সমথ হওয়া বায় না; স্থৃতথাং যত্তের সাহ্ত 
বৈর্রাগ্য অভ্যান করিতে হয়। যথা 2 


জন্মাম্তরশত ভ্যন্ত। মিথ্যা সংসারবাসনা। 


সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচি ॥ 
ঘুক্তিকোপনিষ্ ২অঃ৯ ১৫শ্রোঃ 
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নী শ পাপা সসিলাসি সপ পিপি পো লাশে পাপী রি সপিসস্ট শিসাস্পসিসপিশাসপলাত পান্টি সিল সানি শী কি শপপিিশীস্পীিশাশিলাাসপ শীষ পি পি তাই 


যে মিথা। সংসার-বাসন। ঈর্ব্ব পুর্ব খত শত জন্ম হইতে চলিয়! আসি- 
তেছে, তাহা চির-অভ্যাসযোগে বোরাগ্যসাধন ব্যতীত কোন উপায়ে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয় না। অতএৰ এই দারুণ সংসারযাতনা'র নিবারণ জন্য শাস্ত্র 
লোচনা কর, সাধুসঙ্গ কর, ইন্্রিয়-নিগ্রহ কর, এবং তপন্তাদ্বার। জ্ঞান বুদ্ধি 
করিয়! শুভবুদ্ধির উপায় কর, তাহা হইলে আপনিই বৈরাগ্য উদয় হইৰে ॥ 
সাধুসঙ্গ।র। বৈরাগ্যবীজ সঞ্চিত হইয়া আপনা আপনি যথাকালে অস্কুরিত 
হয়। কারণ সাধুগণ কখনও নিত্য বা বুথ| বিষয়ে মনোনিবেশ করেন 
না এবং তদ্বিষগনের জল্গনাও করেন না, সুতরাং তাহাদিগের সঙ্গিগণও 
সেইরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত 'হইয়! কালে তদ্রপ মনোবুত্তি সকল প্রাপ্ত হইলে 
তাহ! হইতে বৈরাগ্যবীজ অস্কুরিত হুয়। 

গ্রথমতঃ ব্রাহ্মণার্দ বর্ণসকল আপন আপন আশ্রমবিছিত বরহ্গচর্যাদি 
ধর্্ানুষ্ঠান, বেদবিহিত কণ্মানুষ্ঠান এবং সর্বভৃতে দয়া প্রকাশাদি ভগবানের 
প্রীন্ডিসাধন কর্ম সকল করষে । যে হেতু এই ত্রিবিধ কারণে চিত্তবৃত্তি 
প্ররিশুদ্ধ হইয়া! থাকে । তথন গ্রকৃত বিবেক উপস্থিত হইয়! হৃদয়ক্ষেত্রে 
সান্বিক বৈরাগের উদয় করাইয় দেয়। চিন্শুদ্ধি হইলে ভঝি'র সঞ্চার 
হইয়াও শীঘ্র বৈরাগ্য উদয় হইয়া! থাকে । যথা £-. 


বাস্থদেবে ভগবতী ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ। 
জনয়ত্যাণ্ড বৈরাণ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহেতুকমূ ॥ 
শীমদ্ভাগবত, ১স্কঃ, ২অ, ৭ক্করোঃ! 
ঈশ্বরবিষয়িণী ভক্তির সংযে|গে শীঘ্রই জ্ঞানের কারণ বৈরাগ্য স্বয়ং 
উৎপাদিত হইয়! থাকে। এইরূপ সান্িকবৈরাগ্য ভিন্ন রাজসিক ব! 
তামসিক বৈরাঁগা অবলম্বনদ্বারা তত্জ্ঞান লাভ হয় না। রাজলিক্ষ ও 
তামদিক বৈরাগ্যই শান্সে নৈমিতিকবৈর!গ্য নামে উক্ত হইয়ছে। এই 
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অবনীমগ্লে মনুষ্য সকঙ্গের কথন কখন কোন ন! কোন কারণ বশতঃ 
নৈমিত্বিকবৈরাগ্য উপস্থিত হইব! থাকে । শ্বশানে মৃতদেহ দাহ করিতে 
যাইয়া, কিন্বা স্ত্রীপৃজ্রাদির আকন্মিক মৃত্যুতে, অথবা শক্রকর্তৃক কি দৈব- 
দারিদ্রতার উতপীড়িত হইয়! যে বৈরাগ্য জন্মে এবং কুড়ে, অকর্্দা, 
কাপুরুষের বৈরাগাকে নৈমিত্তিকবৈরাগ্য কছে। কেছ কেহ ইহাকে 
মর্কট ব1 ফন্তু বৈরাগা বলে। সেরূপ বৈরাগ্য দীর্ঘকাল স্থয়ীহ্য় না, 
কারণ উহ1 কেবল বাসনার অপুরণে অথব| ভোগা বস্তুর অভাবে কিনব! 
কোনরূপ আশঙ্কায় উপস্থিত হন্প মাত্র । তাঁহারা কিছুদিন পরে অবার্‌ 
বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে, নড়ুবা ত্যাগীসমাজে কলঙ্ক-কালী লেপন করিয়া 
বেড়ায়। তবে কাহারও কাহারও এরূপ বৈরাগ্য ও কাকতালীয়ের ন্যায় * 
প্রকৃঙবৈরাগো পরিণত হয় । যে বৈরাগ্য নিমিস্তরহিভ আর্থাৎ_-যাছা 
অকারণে পবিত্র মানসক্ষেত্রে আপনা হইতে উদ্দিত হয় তাহাই সান্তিক 
বৈরাগ্য। 

বর্ণাশ্রমোচিন্ত কর্ধদ্ধারা পাঁপরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়! চিত্বশুদ্ধি না হইলে 
অনিমিন্তক সান্বিক বৈরাগা উপস্থিত হয় না। তাই ভগবতী গৌরীদেবী 
গিরিরাজকে বলিয়াছিলেন ;-- 

তস্মাৎ সর্ববাণি কম্মাণি বৈদিকানি মহামতে | 
চিতশুদ্ধ্যর্থমেব স্থ,স্তানি কুর্য্যাৎ প্রযত্বতঃ ॥ 
্রীমদ্দেবী ভাগবত, ৩৩অঃ, ১৫ শ্লোঃ। 

* কাকতালীয় যথা--পর্িপকাবস্থায় তাল ফলের পতনকাল উপস্থিত 
হইলে ঠিক সেই সময়ে তছুপরি কাক বাসবামাত্র তাল ফলটী ভূমিতে 
নিপতিত হইলে লোকে বলিম্বা থাকে যে, কাকে তাল ফেলিয়! (দিল, কিন্তু 


বাস্তবিক, কাকের ভরে তাল পড়েনা । পঙনসময় উপাস্থত হইলে 
আপনিই পড়ে, কাক নিমিত্ত মাত্র । ভদ্রপ বন্ধ-বিয়োগাদি নৈমিত্তিক 
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হে মছামতে ! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগোর উদয় না হর, তাবৎ 
ঘত্বপূর্নক ভক্তি সহকারে বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে। বৈরাগোর উদয় হইতে পরিপক্কাবস্থ! পর্যন্ত মহধি প'তঞ্লি 
কর্তৃক চারিটা স্তরে বিভক্ত হইয়াছে । প্রথম যতমান, হ্থিতীয় ব)তিরেক, 
তৃতীয় একেন্্রিদ্, চতুর্থ বশীকার। প্রথম অবস্থার বৈরাগ্য অঙ্কুরিত 
হইয়। ব্ষ্র-বালনাকে নই করিবার চেষ্টা জন্মে; এই অবস্থার নাম যতমান 
ইধরাগা। দ্বিতীর অবস্থার কতক বাসন থাকে এবং কতক নষ্ট হইয়! 
যায়। যেগুলি থকে সেই গুলিকে নষ্ট করিবার চে করার নামই 
বাতিরেকবৈরাগা। তৃতীয় অবস্থায় লমুদর বাসন! নষ্ট হইয়া যায়, কেবল 
সংস্কার মাত্র অবশিই থাকে; ইহাই একেন্দ্রিয়বৈরাগ্য। চতুর্থাবস্থায় 
সংস্কারটীও লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অ!দৌ কোন গুকার বাসনার উদ্রেকই 
হয় ন।। এই অবস্থাটী বৈরাগ্যের চরম, ইহাকেই বশীকার নাক উত্তম 
বৈরাগা বলে । যথা £-- 


দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞ বৈরাগ্যম্‌। 
পাতপ্ষল দর্শন, সমাধিপাদ, ১৫ গুত্র। 


ৃষ্ট বিষয় অর্থাৎ ইহুকা'লে বাহ দেখা ও ভোগ করা বায় এবং আন্ু- 
শাহিক বিষয় অর্থাৎ শাস্্রাদিতে যে স্বর্গাদিভোগ বিষয় শত হওয়া যায়, 
এই ইটা বিষরে বিস্ভৃঘ্চা গন্মিলে, সেই অবস্থাকে বশীকার-বৈরাগা বলে। 
ইহাই টদাস্কিকের “ইহমুল্লর্থকলভোগবিরাগ্” নূপ উত্তঘ বিবিদিষা- 
বৈরাগ্য। এইরূপ বৈরাগ্যই মানবের সংসারমূল ছেদন করিবার 


কারণে বৈরাগা জন্মিয়! স্থায়ী হইবে, বুঝিতে হইবে বন্ধু বিয়োগাদি নিমিত্ত 
মাত্র; তাহার জন্মান্তরের গুভফল পরিপক হইয়াছিল। নতুবা সকলেরই 
বন্ধুবিয়োগ হইতেছে, কিন্ত বৈরাগ্য জন্মতে কাহার ৪ দেখ! যায় না। 





সী 


জীবন্মুক্তি | ২২৫ 


পিপাসা শসা পরস্পর 
শান টি আর ব্পির সস পলা আপা পাত স্রপালিসাসস অপ পপ সপ পপর পি 


খড়াস্বরূপ । যাহার টৰরাগ্য জন্মে নাই, সে দেভবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
পারেনা । যর্থা ২-- 


নহনংজাতনির্বেবেদে। দেহবন্ধং জিহালতি । 
শ্রীমভন্তাগবত পুরাণ । 
অতএব ্বরাগা ব্যতীত দেহবন্ধন বিমুক্তির সর অন্য উপায় 
নাই। কারণ বৈরাগাযুক্ত হইলে বিজ্ঞান ও বাসন! সকল আপন! 
হইতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বাসনা ক্ষয় হইলেই নিস্পৃহ হওয়! 
হইল-_মিস্পৃহ হইলেই আর কোনরূপ বন্ধন থাকেনা ; তখনই 
মুক্তিলাভ হয় । যথা £-_ 


সমাধিমথ কন্মীণি মা করোতু করোতু ব1। 


হৃদয়ে নষ্টসর্ব্বেহে। মুক্ত এবোভমাশয়ঃ ॥ 
মুক্তিকোপনিষৎ ২অঃ, ২২শ্লোঃ। 

সমাধি অথবা কোন্‌ প্রকার ক্রিয়ানু্টান করা হউক আর নাই হউক 
যে বাক্তির হৃদয়ে কোনরূপ বাসন। উদ্দিত হয় না, সেই ব্যক্তিই মুক্ত । 
কেন না, অনাত্স-বাসন! অর্থাৎ মিথ্যা সংসার-বাসন! সমূহদ্বারা পরমাত্ম- 
বাসন! আবৃত আছে, এজন্ত বৈরাগ্য দ্বারা অনাত্ম-বাসনা সকল বিনাশ 
প্রাপ্ত হইলে পর পরমাত্ম-বাসনা স্বয়ং প্রকাশ পায় । লোকগত বাসনা, 
শান্্রগত বাসনা এবং দেহগত বাসনাদি বার আত্মস্বরূপ আবৃত হওয়া 
প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। বৈরাগাসাধন ছারা বাদন! ক্ষয় হইলেই স্য়ং 
আত্মস্বর্রপ তত্তজ্ঞান গ্রকাশ হুইয় মুক্তি প্রদান ঝরে। ম্ুতরাং মুক্তি 
প্রদ্ধায়ক আত্মস্বরূপ তবজ্ঞান লাভের জন্য বৈরাগ্যাভ্যাস কর! মুমুক্ষুব্যক্কির 
প্রধান কর্তব্য । যাহাদিগের জন্মজন্মাস্তরের স্ুকুতির পরিপাকে আপনা 
হইতেই বৈরাগ্যসঞ্চার হয়, তাহার! অতি ভাগ্যবান্। যথা +-- 


১ ৫ 


২২৬ প্রেমিক-গুরু । 


ধর পাজি হিন্দ পা, স্টিল স্পা লা জা 


তে মহান্তে। মহা প্রজ্ঞা নিমিত্তেন বিনৈব হি। 
বৈরাগ্যং জায়তে যেষাং তেষামমলমানসং ॥ 
যোগবাশিষ্ট, মুঃ গ্রঃ ১১অ:, ২৪ শ্লোঃ।! 


এই পৃথিবীতে ধাহাদিগের বিনাকারণে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তীাহারাই 
নির্মল-মানস মহাপ্র।জ্ঞ মহাস্ত | 








০০০০০ 


সন্ন্যাসা শ্রম গ্রহণ । 


চর “পক ১৮০ যা ররর 


বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে আত্মস্বরূপে কিনব! সচ্চিদানন বিগ্রহে মনো- 
নিবেশ হইয়! চিত্ত শান্তমুত্তি ধারণ করিয়! অটল হয়। কারণ এই অবস্থান 
চিত্তের বৃত্তি সকল রুদ্ধ হুইয়া থাকে অর্থাৎ চিত্তের আর কোনরপ ক্রিয়া 
থ!ফে না; কাজেই ঘ্বণা, লজ্জা, সায়াদি অন্তহিত হইয়! সাধক তখন 
শিবন্বপ্ূপে অবস্থিতি করেন। কারণ-_ 


এতৈর্বন্ধঃ পশু প্রোক্তো মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ। 
ভৈরব যামল। 
দ্বণা, শঙ্ব!, ভয়,লজ্জা, জুগুপ সা, কুল অর্থ!ৎ জাত্যাভিমান, শীল, মান; 
এই অষ্ট পাশেষে বন্ধ, তাহাকে পশু বল! যায়; আর এই পাশ হইতে 
যিনি মুক্ত হইয়াছেন) তিনিই .সদাশিব। এইরূপে শিবত্বগা হইলেই 
তত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয় । তথন অহংবুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায় কর্তব্যজ্ঞান এবং 
সী পুভ্রাদির প্রতি করুণাাব তিরোহিত হয়। সেই লহ শব স্বরূপে 


জীবন্মুক্তি। ২২৭. 


০ পম ডি 
সি স্ট্রিপ জি টাচ ৬ অল কোি লে পি লে লস জাত রি এ শিস এ এসি রস 


অবশ্থিতির জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে, ইহাই শান্ত্রকার খধিগণের 
অভিপ্রার । যথ! :__ 


টি ০০০ 





তত্বৃজ্ঞানে সমুতপন্ে বৈরাগ্যং জায়তে যদা। 


তদ। সর্ববং পরিত্যজ্য সন্যাসাশ্রমমাশয়েহ ॥ 
মহানির্বাণ তন্ত্র ৮ উঃ, ১৫ গ্রোক। 


দৃঢ়তর বৈরাগ্যাভ্যাসে যখন তন্ুজ্ঞান সম্পন্ন হইবে, ৩থন সমুদয়, 
পরিত্যাগ পূর্বক মন্নাসাশ্রম অবলঘ্ধন করিবে । জ্ঞান না হইলে কম্মত্যাগ- 
পূর্বক সন্সাসাশ্রম গ্রহণ কর্তব্য নহে । তাই শাস্ত্রে আছে যে-_ 


ব্রাহ্মণস্ত বিনান্বন্ত সন্্যাসে নাস্তি চণ্ডিকে । 


ব্রাঙ্মণ অর্থাং ব্রহ্মন্ধ ব্যতীত অন্তের সন্গ্যাসাশ্রমে অধিকার নাই। 
অন্তে গ্রহণ করিলে পাপভাগী হইবে মাত্র, কোন উপকার হইবে ন।। 
সন্ন্যাস অর্থে সম্যক্রূপে ত্যাগ । ধাহারা নির্বাণ মুক্তি লাভের বাঞ্ছ 
করেন, সন্ন্যাস কেবল তীহাদিগের পক্ষেই আংশ্রয়নীয় ,___-তাহাদিগের 
পক্ষেই সন্ন্যাস যথার্থ শরীরে মোক্ষ-মুখ ভোগ করা । নতুবা অগ্তের পক্ষে 
তাহা কেবল কষ্টের কারণ মাত্ত । বিশেষতঃ সন্ন্যাসের অধিকারী না হইন়। 
বাহার! সংসারকাধ্যসমূহ পরিত্যাগ পূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা, 
দিগকে ভষ্টাচারী বাতীত আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। ক্সতএব 
যাহাদিগের সন্াসের অধিকার না জন্মিয়াছে, তাহারা যেন কদাচ উহ! 
গ্রহণ না করেন। কারণ, তন্ধারা তাহাদ্িগের উভয়দিকই নষ্ট. হইবে; 
কেবল শ্রম মাত্র সার হইবে ॥ পুর্বকালে যাহাপা অধিকারী ন!| হইয়! 
সন্্াস গ্রহণ করিত, দেশের রাজ! তাহাদিগকে তজ্জন্ত দণডভাগী করি- 
তেন। এক্ষণে রাজা ভিঙ্ধর্মীবলদ্বী--স্মাজ হেচ্ছাচাখী, তাই যাহার, 


শাসপিলস্টিলাস্টিিসটিলীসসিপিিতি 


২২৮ প্রেমিক-গুরু। 








পিসি পপ শিস 





সি উললা সলি সা সিসি 





এ 


যাহ! ইচ্ছ! তাহাই করিয়া যাইতেছে। ইহাতে সে নিজে'ত প্রতারিত হুই- 
তেছে, উপরন্ত অন্তকে ও ভ্রান্ত- পথে পরিচালিত করিতেছে । 

অতএব যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ব হইলে যখন অক্ষমত। গ্রযুক্ত ক্রিস! মাত 
হইতে বিব্রত হইবে এবং যখন অধ্যাত্মবিগ্ভায় বিশেষ প।রদর্শিত। জন্মিবে, 
তখনই সন্গা।সাশ্রম গ্রহণ করা কর্ব্য। শ্রীনষ্তাগবৎ গ্রস্থোস্ত “আশ্রমাণা- 
মহং তুর্ধ্যে।” অর্থাহ_ আশ্রমের মধো আমি চতুর্থ আশ্রম ( সন্গাস ), ও 
“ধন্মাণামন্মি সন্নাস:, অর্থাৎ_-আ।ম ধর্মের মধ্যে সন্ন্যাস, এই ভগবঙ্থাক্য 
দ্বারা এবং গীতার “অনিকেত*” শব্দ দ্বার! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ স্পই সন্ত্যাসী 
প্রিয় বলিয়া, সে আশ্রম বা আশ্রমীর মহত্ব বিঘোষিত করিয়াছেন, যাহার 
দ্বারা! সেই পবিত্র সন্নাসধশ্মে কলঙ্ককালিমা অর্পিত হয়, তাহারা দেশের -- 
দশের সমাজের ঘোর শক্র। অতএব উপধুক্ত অধিকার লাভ করিয়া 
সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে । ফল পন্ক হইলে আপন। হইতেই বৃস্তচ্যুত হয়, 
কিন্তু বলপুববক পাতিত করিলে না পাকিতেই পচিয়! যায়, কিন্বা পাকিলেও 
তেমন সুমি হয় না। ভদ্র সাধনার পরিপকাবস্থায় আপনা হইতেই 
সংসরবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, নতুবা বাহার! বলপুর্ব্বক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
করে তাঁহার! বিড়শ্বন।ভোগ ব্যতীত কখন স্থফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইসে 
পারে না। অতএব সন্গাসাশ্রমের অধিকারী হইসব। তবে নংসারধর্মন ত্যাগ 
করিবে। 

বিবেক-রৈরাগাযুদ্ধ মুমুক্ষব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পুর্ববক সন্গ্যাসা- 
শমে গমন করিবার সময় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, প্রত্তিবাসী ও গ্রামস্থজনগণকে 
আহ্বান করিয়া, সকলের নিকট হুইতে প্রীতিপৃর্ণহৃদয়ে বিদায় গ্রহণ 
পূর্ববক অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্বক নিরপেক্ষ- 
ছুদয়ে গৃহ হইতে বহিগ্গত হইবে । তৎপরে গুকুসন্গিধানে উপস্থিত ভ্ইয় 
ক্বহিবে যে, দগা!স গ্রহণ জন্য উপস্থিত হইয়াছি, কৃপা করিয়া গ্রসন্ন হউন। 





জীবম্মুদ্তি | ২২৯ 


৭ সিসি এসপি শস্মিপিি 


গুরুদেব এইরূপে জিজ্ঞসিত হইলে শিব্যুকে পরীক্ষা! করিয়া পরে দীক্ষিত, 
করিবেন। শিষ্য সন্াসগ্রহণ জন্য স্নান করিয়। গ্রাথমতঃ দন্ধ্যাহিক গ্রভৃতি 
নিত্যকার্ধ্য সমাধ! করিবে । তৎপরে দেবখণজন্ত ব্রহ্মা, বিষুঃ ও রুদ্রের 
পুজা! করিবে, খষি-খণ জন্য সনক, সনন্দ, সনাতন, নারদ ও ভৃগু গ্রাভৃতি, 
খাষিগণের অর্চনা করিবে এবং পিতৃঞ্ণণ জন্য পিতা, পিতামহ, গ্রপিতামহ, ৃ্‌ 
মাতা, পিভামহী, গ্রপিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহ ও প্রমাত1- 
মহী গ্রভৃতির পূজা করিবে। তদগন্তর বিধানান্থমারে পিগুদান করিয়$ 
দেবতা, খুবি ও পিস্ভগণের নিকট কতাঞ্জলিপুটে প্রার্থন! করিবে: 
ভুপ্যধবং পিতরো দেব! দেবর্ধিমাতৃকাগণাঃ | 
গুধাতীতপদে যুয়ম্‌ অনৃণী কুরুতা চিরাৎ ॥ 

অর্থাৎ_হে পিতৃমাতৃগণ ! দেবগণ! খধিগণ! আপনারা সকলেই 
পরিতৃপ্ত হউন। আমি গুখাতীত পদে গমন করিতেছি, আপনার! শী্ত 
আমাকে স্ব ম্ব খণ হইতে মুক্তকরুন। এইরূপে আনৃণ্য গ্রার্থনা করিয়া 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম পুর্ব্বক খণত্রয় হইতে পরিমুক্ত হইয়৷ আত্ুশ্রান্ধ করিতে 
হুইবে। | 

শ্রান্ধকা ধ্য সমাপন পূর্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত একশত আটবার প্্রস্ব্যক* 
মন্ত্র জপ করিবে । ইত্যবসরে গুরুদেৰ বেদীতে মণ্ডল রচন! কারয় ঘটস্থ- 
পন পূর্বক ইঠ্টদেবতার পূজা! করিবেন। তৎপরে পরমত্রন্মের ধ্যান পূর্বক 
পুজাকরিয়া বন্িগ্থাপন করিবেন, সেই বহিতে শিষ্যের ইষ্টদেবতার হোম, 
করিয়া শিষ্যকে আহ্বান পূর্ববক ঘ্ৃত, দুগ্ধ, চিনি, তগঙুল, যখ, তিল প্রভৃতি 
একত্র করিয়া তদ্ধারা সাকল্য হোম করাইবেন। তৎপরে ব্যাহ্হতি 
অর্থাং_ভূঃ ভূবঃ ও স্বঃ এই মন্ত্র ব্রয়ে হোম করাইবেন, তৎপরে পঞ্চ" 
গ্রাথাদির হোম করাইৰেন, তৎপরে স্থুল ও সুক্শরীরের বিরজা হোম। 
করাইবেন); এইকপে সমন্ততন্থই আহুতি দিয়। আপনাকে মৃভবৎ ভাবন! 








২৩০ দ্দ7” প্রেষিক-গুরু । 


রি 





পপ পি 








করিবে ।'তৎপরে যক্জরত্র উন্মোচন পুর্ববক ঘ্বত'ক্ত করিয়া যথাবিধি মন্্রপাঠ 
পূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিবে। এুরুদেব সেই সময়ে শিষ্যকে বলিবেন ৮-- 
ৰর্ণধন্্াশ্রমাচার শাস্তরযন্ত্রণ যোজিতঃ। ৃ 
নৈর্গতোহনলি জগজ্জালাৎ পিগ্রাদিব কেশরী ॥ 
অর্থাৎ তুমি বর্ণ ধর্ম, আশ্রম, আচার এবং শান্ত্ররপ যন্ত্রে যোজিত 'ছিলে। 
এক্ষণে পিঞ্জরাবন্ধ কেশরী-_নিংহ যেরূপ পিঞ্রর ভগ্ন করিয়! নির্গত হয়, 
তুমিও সেইরূপ জগজ্জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া নির্গত হইলে । তোমার ৰ্ণা- 
শ্রম নাই, ধন্মাধন্মও নাই । যতদিন বর্ণাশ্রমের অভিমান থাকে, তত- 
দিন মনুষ্য বেদ-বিধির দাস, কিন্তু বর্ণাশ্রমা ভিমান শুন্ঠ হইলে আর তাহার 
প্রয়োদন থাকে নাঁ। তদনন্তর শিখাচ্ছেদন পূর্বক শিখ! হোম করিবে, 
ভৎপরে গুরুদেব শিষ্কে বলবেন ১ 
তত্বমসি মহা প্রাজ্ঞ হংস; সোইহং বিভাবয়। 
নিশ্মমে। নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন লুখং চর ॥ 
হে মছগ্রাজ্ঞ! তত ত্বমসি অর্থাৎ_তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি আপনাকে 
পছংস) ও সোইহং এইরূপ ভাবনা! কর এবং এক্ষণে অহঙ্কার ও মমতা 
রহিত হুইয়। আত্মস্বরূপে (ব্রহ্ষভাবে ) অবস্থান পূর্বক সুখে বিচরণ কর। 
তদনস্তর গুরুদের ঘট ও অগ্নি বিসর্জন করয়__ 
“নমস্তভ্যং নমোমহাং তুভ্যতমহ্যং নমোনমঃ। 
ত্বমেব তৎ তত ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোহস্ত তে ॥৮* 
এইমন্্ পাঠ পূর্বক শিষাকে নমস্কার করিবেন। অনস্তর জী বনুক্ত 
সন্ন্যাসী যদুচ্ছা ক্রমে ভূম গুলেরবিচরণ করিয়? বেড়ান । 


৪৮০ 








* হেবিশ্বরূপ! তোমাকে নমস্কার, আমাকে নমস্কার, তোমাকে ও 
আমকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । তুমিই বিশ্বরপ- তুমিই সেই পরম ব্রঙ্গ; 
সেই পরম ব্রন্মই তুমি, অতএব তোমাকে নমস্ার কররি। 


জীবন্মুক্তি। | ২৩১. 


পা পাপ সাহস 


এইরূপে পন্নাযপী হুইয়! সুখদুঃখাদি বাহিত, সর্বপ্রকার কামন! রহিত, 
স্থিরচিন্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়। ভূতলে স্থেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন । 
এই বিশ্বকে সংস্বরূপ বহ্ষময় চিন্ত|! করিবেন। আপনার নাম, রূপ, জাতি 
ইত্যাদি বিশ্বত হইয়া আপনাতে আত্মার ধ্যান করিবেন। ক্ষমাশীল, 
নিংশঙ্ক, সঙ্গ রহিত, মমত! ও অভিমান শুন্ত, ধীর, জিতেত্ত্রিয়, স্পৃহা়হিত, 
নিষ্ষাম, শান্ত, নিরপেক্ষ, প্রতিছিংসারহিত, ক্রোধরহিত, সন্কল্পর(হত, উদ্ভম- 
রহিত, নিশ্চেট, শোকরহিত, দোষরহিত, শক্রমিত্রে সমদর্শী এবং শীতবাত 
ও আতগাদি সহাকরিতে অভ্যাস করিবেন, শুভাগ্তভ তুল্যজ্ঞান করিবেন, 
লোতশৃন্য হইবেন এবং লোষ্ট,কাঁঞ্চনে সনজ্ঞান করিবেন। ধাতুত্রবাগ্রহণ, 
পরনিন্দা, মিথ্যাব্যবহ্থার ও স্ত্রীলোকের সহিত একত্রাবস্থান বা হান্তুপরি" 
হাসাদি এমন কি স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্তি পর্যন্ত দর্শন করিবেন ন!'। দেশ- 
কাল পাত্র বিচার ন! করিয়! ব্রাহ্মণ-চ গুল সকলেরই অন্ন গ্রহণ করিবেন । 
কোনদ্রবা সঞ্চয় করবেন না। শ্ষেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া ব্রক্ষজ্ঞানে সর্ব- 
সাধারণের সেবাছারা এবং আত্মতত্ববিচারদ্বার| কালাতিপাঁত কবিবেন। 
অনিকেতঃ অর্থাৎ কোনস্থানে অধিক দিন বাদ করিবেন না। মাবৎ 
জীবিত থাকবেন, তাবৎ জীবনুক্তভাবে অবাস্থতি করিয়! দেহপাত হইলে 
নির্বাণমুক্তি লাভ কারবেন। 

সন্র্যাপীর দেহ দাহ করিতে নাই, তাহাদিগের মৃতদেহ গন্ধপুষ্পাদি 
দ্বার! অচ্চিত করিয়া পরিশুষ্ক ভূমিতে প্রোথিত করিবে, নতুবা জলে ভামা- 
ইয়! দিবে । যথা $-- 


পপর স্টপ 





সম্ন্যাসিনাং স্কৃতং কায়ং দাহয়েনন কদাচন। 


সংপৃজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ নিখনেদ্বাপ্ন, মজ্জয়েৎ। 
মহানির্বাগ তন্ত্র, ৮ উঠ, ২৮৪। 


২৩২ প্রেমিক-গুরু । 


শান্ত মলা ৬ পাপ চারা নৌ স৯৯ প 


কিন্তু সন্র্যাসী সম্প্রদায়ের মধোও স্তরভেদে দাহাদির ব্যবস্থা আছে। 
সন্গাসী সম্প্রদায় প্রথঙ্ হইতে পরিপকা বন্থ। পর্যাপ্ত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের স্তার- 
তম্যানুসারে চবরি শ্রেণীতে বিভক্ত যথ| ১--- 


চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবশ্চ বহৃদক কুটীচকৌ। 
হংস পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎদ উত্তম? 4 
হুতসহিংতা । 
সন্লাসাশ্রমী চারিগ্রকার, বথা বহুদক, কুটাচক, হংল ও পরমহংস। 

ইহা'দিগের মধ্যে একটার পর একটী অপেক্ষাক্কত উত্তম বলিয়। কথিত ছয়। 
খআত্মস্বব্ূপ প্রতিষ্ঠার দুঢ়তা__মৃদ্ততাঙ্গসারে এইরূপে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। 
আত্মন্বরূগে অবস্থিত পুর্ণ সন্ত্যানীকেই পরমহংস বলে। ইহারা সন্গ্যাস-চিহ 
পর্যন্ত পরিতা?গ করিয়! যদৃচ্ছাভাবে কালাতিপাত করিয়। থাকেল। 
থ। ১-- 


দণ্ড. ভোয়ে বিনিক্ষিপ্য ভবে পরমহংসকঃ । 


শ্বেচ্ছাচারপরাণাস্ত্র গ্রত্যবায়ে ন বিদ্যতে ॥ 
পরমহংসোপনিষৎ। 





সিইসি 5৬ ক ্সিস্ি০প  চ্ছিআস 





আত্মন্বরূপ গ্রতিঠিত হইলে দণ্ডং অর্থাৎ দগু-কমণ্ডলু গ্রভৃতি সন্গ্যা" 
গাশ্রমের চিহ্।দি জলে বিসর্জন পূর্বক পরমহংস হইৰেন। তীহারা 
বথেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেও তাহাদের প্রত্যবান্ হুইবার সম্ভাবন! নাই। 
এই চারি শ্রেণীর সন্গ্াাসিগণের মৃতদেহ সম্বদ্ধে ব্যবস্থ। আছে যে, 
কুটীচকং চ প্রদহেৎ ভরয়েচ্চ বহুদকং | 
ংদ জলেতু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপুরয়েৎ ॥ 
দিয় সিক্চু। 


জীবন্মুক্তি | ২৩৩. 


সি নপগ আশি পা আট পপ লক বি এনা লা স-ল উ প্িশ পা (পর আপা তি পা সপে সা পাস সপ | সপ সপন্পা আশিস ২টি শীিাস্পিপা ও স্টপ সপ বা আপ শা আপা পাস | সিশস 


লি পপি শা সিল স্পা 


কুটীচককে দাহ, বহুদককে জলে তারণ, হংসকে জলে নিম্ন এবং 
পরমহুংসকে ভূগুভে প্রোথিত করিবে । 

লন্ন্।সিদিগেব সম্প্রদায়কে 'মগুলী' কহে, উক্ত মণ্ডলীর অবশ্থিতি 
স্থানকে “মঠ” এবং তাহার অধাঙ্গকে “মতান্ত” বলে। যেসন্নাসী মানৰ- 
সমাজে ধন্মোপদেশ দান ও ধন্মপ্রচার করিয়া কেন, তাহাকে আচার্য” 
নামে অভিহিত করা হয়। ফ্াহারা প্রতিশিয়ত নানাদেশে ও তীর্থ দিতে 
অমণ করিয়। বেড়ান, তাভার! 'পরিব্রাজকণ 'আখ্া। প্রাপ্ত হন। এতত্ব্যতীত 
সন্রযাশীমাত্জেই "শ্বামা নামে পরিচিত । সম্নাসা সম্প্রদারই চিরকাল 
হিন্দুসম!জের গুরু; তাই ্বামী উদ্াধ ভাঁহাদিগেরই একচেটিরা। কিন্ত 
হিন্লুসমাজের বর্তমান স্বেচ্থাচ/রিতায় অন্যসম্ত্াদাম্নভূক্ক হইয়াও কোন 
কোন থ্া[ত প্রতিপত্তিলোলুপ ব্যক্তি গুরু সাঞ্জিয়া সমাজে সেবা-পুজা 
আদায়ের চে করিতেছে । তাহ।দিগের গ্রকৃত গুরুত্ব থাকিলে চৌধ্যবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়া নামজাহির করিবার এ্রন্জোজন হইত না। সত্য উপাধি 
ধরণে কি সত্যের বিক!শ হয়? 

সন্্যাসীকে দণন মাত্রেই ব্রাঙ্গণগণ "ও নমো নারায়ণাঁয়” বলিয়া! এবং 
ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণ “নারায়ণায় নমঃ” বলির! রঙ্গজ্ঞানে প্রণাম করিবে। 
মন্যাসীর দে মৃততত, সু ভরাং গৃহস্থব্/্তি তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না এবং 
উচ্ছিষ্ট প্রসাদাদি গ্রহণ কগিতে পারিবে না । যখন ত'হাদিগের আত্মহন্বরূপ 
গ্রতিষ্িত হইয়। পরম্হংসত্ব লাভ হইবে তখন আর এ নিয়মপালনের প্রয়ো- 
জন হইবেনা। কেনন! পরমহংসের দেহ পধ্যন্থ চিথায়; শুতরাং জাতি ব! 
বেদবিধি সম্বন্ধে ধিচ।র না করিয়া নারায়ণ ব্রহ্ম শ্বরূপ জ্ঞান করিৰে । যথা ৪--- 


চতুর্ণাং সন্গ্যামিনাং যঃ পরমহংস উচ্যতে। 


ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং মুক্তাঃ সর্ব ব্রহ্ষোপমাঃ ॥ 
পরমহংসোপনিষত। 
*রস্্্ি 


২৩৪ প্রেমিক-গুরু। ] 


দপ্টী পতিত পপি ও পি উঠি 8 ক. নিপা পা পট কোি পি» ৮ সিটি শর সি পিতা পিপি পিপি শপ পাটি পিপি আপ ৯ শিগ ওলা সিসি পাস লে জা পিপিপি আসিনি 


চতুর্বিব সন্না।সীর মধো যিনি পত্রমহংস নামে উক্ত হন, ভিনি রাজা 
দ্বারা] বিশুদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তাহারা সকলেই মুক্ত ও ঝন্গস্বরূপ। 
দম্পতি বক্ধীব ভক্তি” অর্থাং ত্রদ্থন্ত ভ্র্ঈই হন, এই শ্রাতিধাকা? ইহাই 
ঘে!বশ। করিয়াছেন । 
সন্নাসীর খৈমিক বাস্মা কম্মে অনিকার নাহ । তউীহার জননাশৌচ 
কিশ্বা মরণাশোৌ৮ ভোগ করিতে হয় না। মন্নাসীর মুত্তা হইলেও তাহা 
জ্ঞাতিগণের অন্টেচ হয় না, ভাতার শ্রা্ধাদি৪ করিতে হইবে না। হিন্দু 
দায়ভাগ সন্নাসীকে তজ্জন্ত পৈড়ৃকসম্পন্তির অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। 
লেশের রাজ।ই সন্নাালীসম্প্রদায়ের আশ্রক্স দাত, রক্ষক ও পালক । আবার 
সন্নযাসীসঙ্্রদায়ও কায়মনোপ্রাণে রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া 
থ'কেন। ধাহারা সন্লাস সংঙ্কারে সংস্কৃত হইয়। সমুদয় কম্ম পরিত্যাগ 
করিয়।ছেন, তাহাদের দৈবকশ্টে, আর্কঙ্ছে বা প্রিত্রাকন্মে বিন্দুমাত্র 
অধিকার নাই । যথা £- 


নাপি দৈবে ন বা পিত্যে নার্ধে কৃত্যেহধিকারিত। ॥ 


আবধূতাদি সন্াস। 


পাশ 








লক্লাসধম্ম সঙ্গদ্ধে বেরূপ বিধান বিনুত কর! ভষ্টল গপরমহংস বাতত 
ভন্ত নন্্রান্ী “পতিতঃ স্তাৎ বিপর্যয়ে তাহার বিপরীতাচরণ করিলে পতিত 
হয়। সেরূপ ভ্রষ্ঠাচারী আর “কান আশ্রমেই গ্রহণীয় নহে । তাহ!তেই 
ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্গক্ধ ব্যতীত ত্রা্থগেতর কোন জাতির এবং দুকোগল' 


জীবনুক্তি। . | ২৩৫ 
হৃদয় রমণীগণের পক্ষে সন্নাস নি বন হইয়াছে । আবার নিন 
কলির ম।/নবগণের জন বৈদিক সন্নাস বিহিত নহে; কারণ, ভোগলোলু, 
পত গ্রযুক্ত পত্তন অনিবার্য । তাই কলির মর্সাধারণের (স্ত্রী, শূদ্রাদির 
পধ্যন্ত ) জগ্ঠ তস্থোক্ত সন্্যাল বা অবণূহাশ্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে । কলিকাঁলে 
উশবসংস্কার বিধানামুসারে অবধূহ্াশ্রন অবলগন করাকেই শ্াস গ্রহণ 


বল! হইয়! থাকে । 
অবধুতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যত 
মহানিব্বাণ 'তশ্ব ; ৮উ?) ৯২২গ্লো১। 

কলিযুগে অবপূতাশ্রমকেই হয়াস খলে। যখন সথুদাক়্ কাষা কম 
হইতে বিবতত হইয। ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন হইবে, ভৎকালে অবধ্যান্দ্রবিদ্ভা(বশারদ 
ব্যপ্ি অবধূত্তাশ্রম অবলম্বন কারবেন। ব্রচ্মাবদুত, শৈবাধবৃত, কুলাবখৃত, 
নকুলাবধৃত গ্রভৃতি ইইার! নানা শ্রেণীত বিভক্ত । তন্মধ্যে ত্রহ্মাবধতগণ 
মযযাসীর ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও নিরমাদি পাশন করিয়া থাকেন; আর ভগ্াান্ত 
অণধূত শক্ত কিন্বা শৈবমতেরই পুণতর আপঙ্থ। নুতরাং পধক আর 


৮৯ পরি পাটি পাস উর সিসি সিইসি ৯ লী লি হোসি তি লী লি পাতি পাপ লিল পাছত 


ইঞাদের বিবরণ বিবৃত করিলাম না * শাস্ত্রে অবধূতের এইন্প লক্ষণ, 
লেখা আছে 
অ.__ আশাপাশবিনিম্মুক্ত আদিমপ্যান্তনিন্মলত | 
আনন্দে বর্ততে নিতাং অকারস্তস্থলক্ষনম্‌ ॥ 
ব__--_-বাসন। বঙ্জিতা যেন বক্তব্যঞ্চ নিরামস্্ঘৃ । 
বর্তমানে বর্তেত বকীরস্ত্ত ৪ লক্ষণমূ ॥ 


2৫ শা স্পা শীট শি পল সপ পা পরা পিসি শসা 
শা পা পপ পল ৪ শপ শপ সপ এ শা শা শাস্তি স্পা পি 


* অবধূতের শ্রেণা ও উহাদের সাধন! সঙ্বন্ধে নৎ প্রণীত “তা স্্রক- রি 


পৃন্তকে বিশদ করিয়া লেখা 'ইইমাছে, এলন্য এখানে আর পুনকানিথিত 
হইল ন1। 
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স্পা সিলসিলা স্টিল সি সিসি প সিলা পাস লাস পিসি সিবাসিত উস পিস্টপাস্পিসিল সিসির সিপস্টিশস্খিল সিলাসটিক্দর সপিসসি সি সপিস্টিপাসিলীিলসিসি পাস সি ইসি ৯ পসরা ভা পানী প্রত ভা লো শনি বাসজিশি 


' ধু-_ধুলিধূসরগাত্রীণি ধৃতচিভ্তোনিরাময়ঃ | 
ধারণাধ্যাননিম্মুক্তো ধৃকা রস্তস্ত লক্ষণম্‌ ॥ 
ত-_- তন্তরচিন্তা ধৃতা যেন চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিতঃ | 
তমোহঙ্কারনিন্মুক্ত ভুকারস্তস্ত লক্ষণঃ ॥ 
অবধূত গীতা । 
সংস্কতাংশ নিতাস্থ কোনল বলিয়। বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না । এক্ষণে 
অবধৃত লক্মণে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝতে পারিবে যে, সন্াসাশম এবং অব" 
ধুতাএমে কোনহ পাকা লাহ; কেবন শাস্ত্র ও স্্রদায়ের বিভিন্নত? 
মাত্র। সর্বপ্রকার অথধুতগণই পভ * অবস্থায় উপনীত হইয়! সন্গাসীর 
ম্কার পরমহ'স হহয়! থাকেন । তথন তাহারাও পরমহংসের গায় নিয়ম- 
(নষেধের অতীত. সকল সাংম্প্রদায়িকের লক্ষণের পরবর্ভী, এমন কি মুক্তির ও 
আকাতক্ষ! করেন না গারমভহম যেদীপ প্রঙামন। তিদ্ধপ অবধৃত সাক্ষাৎ 
শিবস্বজপ 1 যথা £-- 


পট 


অবধূতং শিব সাক্ষাদবধূতা শিবাদেবি। 
সাক্গান্নারায়ণং মন্থা গৃহন্থস্তং প্রপুজয়েছ ॥ 
মহানিব্বাণতন্ত্। 
অবপৃত সাক্ষাৎ শিবস্ববূপ এব" অনপূতী সাক্ষাৎ দেবী ভগবতীম্বরূপা । 


ছি 


টি 


গহৃস্থ বাকি তাহাদিগকে সাক্ষাৎ নাহায়ণ জানিয়া পুজ্জা ও প্রণাম করিকে। 
ফলে দর্তী পরমহংসে ও হাবধুঠ পরমহংসে দোনই ভিন্নঠ। দৃষ্ট হয় ন!। 
তাঁত!দের দশনমাঞ্জেহ গহ ছু সর্দগাপ হইতে বিনুক্ত হইয়। থাকে । তীহান 
মে দেশে বাস করেন, তথায় অনাবুছি, আতিবুষ্ট, চভিক্ষ, মহামারী প্রতি 
হটতে পারে না! বে দেশ দিরা তাহারা গমন করেন, সে দেশ পবিত্র ৭ 
ধন্য হয় । অবপূত গরনহংলগণ স্বিহীয় শিব ॥ যথা 7 


জীবন্মুক্তি ২৩২৯ 


শি শা ৯৮ ্ 
উপ লাস্ট পতি সানি পিল কল লালা সিরা সী পপাস্টিণ পপ সপ পাছি পা পি আসিল পিপল প সী পাস | চপ পপ পলি তি পপি লাই পলা পাপা তি ৯ সপিতািকি তা এ ৬ পাস সপ পি শসা স্পিন সপ পি 


নযোগী নতোগীনবামোক্ষাকাজ্ষী 
ন বীরো৷ ন ধীরো। নব! সাধকেন্দ্র | 
ন শৈবে! ন শাক্তো নব বৈষবশ্ 
রাজতেহবধূতে। দ্বিতীয়ে। মহেশঃ ॥ 
অবধূত যোগীর হায় যোগ-নিয়মের বশীভূত নহেন, ভোগীর সভায় ভোঁগ- 
গরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর স্তায় মোক্ষাকাজ্ফী নহেন।; তিনি বীরেরন্ায় বঙ- 
গরকাশক নহেন, বীরের ম্ভায় নংযমাভ্যাঘী নহেন, তপজপাদিকারী সাধক, 
মছেন। তিন শৈবও নহেন, শা ও নহেন 1কম্বা বৈষবও নহেন। তিনি 
কোন উপালক সম্প্রদায়ের নিরম-নিষেধের অনুগামী ব| বিদ্বে্টা নহেন,। 
তিনি পরমানন্দন্ধরূপ সাক্ষাৎ ছ্িভীয় শিবতুল্য (বরাজ করিয়] থাকেন। 
যেকোন জাতি অবধূতা শ্রম গ্রহণ করলে, তিনি গ্হস্থ ব্রাহ্গণাদ সকল 
বর্ণেরই পুজ্য ও প্রণম্য হইবেন । 
শাস্ত্োক্ত অবধূ তাশ্রমী ব্যতীত খামাচাপী, ত্রহ্মচারী, কাপালিক, তৈরব- 
ভৈরবী, দণ্ডী, নাগা, নখী, আলোখয়া, দর্গলী) অঘো রী, উদ্ধ বা, আকাশ- 
মুখী, ঠাড়েশ্বপী, অধোমুখী, পঞ্চধূণী, মোনব্রতী, জলশয্যা, ধারাতপস্থী, 
কড়ালিঙ্গী, ফরারি, ছুধাধারী। অলণা, ঠিক পনাথী, গোরক্ষনাথী, উদাসী বাঁ 
নানকসাহি গ্রতৃতি আধুনিক তাগাষম্পুদ।য় এতদ্দেশে প্রাদতৃ ত হইয়াছে। 
এজ্দ্বাতীত ভন্তরাবধৃত নামে আগও একটা সম্প্রদায় হিন্দু-সমাজে 
বিস্তারিত হইরাছে। ভক্তাবপুত্গণ ণবৈষ্চব” নামে গারচিত। তাহা- 
দিগের মধ্যে রামাও। কবিরপস্থী, দাুপন্থী, রয়দাসী, রাঁষসেনেহী, 
মধ্বাচাগা, বল্পভাচারী, মিরাবাহ, নিমাং অর্থাং গৌড়ীয়, কর্তাতজা, 
আউল, বাউল, সই, দরবেশ, নাড়া, সাধবী, সহজী, খুসি বিশ্বাসী, 
গোরবাদী, নবহমিক৯» বগগানী, আাধাবতী, সধীওাবক, চরণদাসী, 


২৩৮ প্রেমিক-গুরু 


হরিশ্চন্দী, স্নপন্থী, ঢুহবপন্থী, আপাপন্থী, কুগ্তাপস্থী, অনহদ্পন্থী, অত্যা- 
গত, মাধবী, আচারী, অটলমার্গা, পলটুরাসী, বুনিষ়্াদদাসী, সতনামী, 
বী্মার্গী গ্রভৃন্তি শংখ| সম্প্রদায় আছে। ইহা ভিন্ন আরও যে কৃত 
সম্প্রদায় আছে কে তাহংর ইয়ত্ব করিবে । প্রকৃতির অধেোকস্ত্রোতে আজি 
হিন্দুগমাজ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীভ হইলেও এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদাস্ 
হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন এক দিন সগক্ষে ভারতের বক্ষে উড্লাইয়াছিলেন। 
এরূপ তাগ ও ত্যাগীর দৃ্টান্ত ভারত ভিন্ন অন্ত কোথার ৭ দৃষ্ট হয় না। 
তাহারা একদিন সর্ব প্রকার উন্নাতর উচ্চমঞ্চে দাডাইলেও, কথনও কুকুর 
শৃগালাদির ভ্ভার ভোগাবস্তুতে ভূংলয়! থাকতে পারেন নাই । এই সকল, 
তা।ণীসম্প্রদায় এক্ষণে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

এইসকল বিভিন্ন সম্প্রদারভূক্ত জনগণকেই লক্্যাসী বল! যাইতে 
গারে। তবে গ্রধানতঃ ভীহাগা দুইশ্রদীতে বিভক্ত ; এক বিবেকী-- 
অপর ভক্ত । বাহার আন্বানাস্সবণেকদ্বারা আন্মহ্থজূপ লাভের জনয 
গৃহস্থাখম ত্যাগ করেন, তাহারা বিবেক্গী ;-জআার বাতারা সচদরানন্দবিগ্রহ 
লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া গৃহস্থাশ্রন পরিতাগ করেন, তাহাদিগকে 
ভক্ত-সন্লাপী বলাধার । তবে যে কে:ন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গৃঠজ্জাতরম 
পরিত্যাগ করা হউক না কেন, বৈরাগ্য যে তাহার মুল কারণ সনোঠ 
নাই; তাই লকলেই সন্নাশী। পুর্দের লোক একটী ছেলেকে সঙ্সাসী 
করিতে পারিলে বংশের সহিহ নিজকে ধন্য জ্ঞান করিত। কিন্তু 
এখনকার লোক সঞ্সাসী গষ্টবে ভাবিয়। ছেঞেকে সাধুব নিধট যাইঠে 
দেয় ন1, পুত্রের নিয়মনিষ্ঠ| কিন্বা নিরামধ ভোজন অথবা সহগ্রন্থথাদি পাও 
পিতার অভিত্রত নহে । কারণ, তাহারা ভারহায় শিক্ষা বঞ্চিত, 
কাজেই সন্রযাপের মহোচ্চ গভীর তনু বুঝিতে পারে না । নহুবা অধিকাং 


সন্স্যামীকে উন্মাঙ্ীগানী দেখিয়া ুতুকে হৎহপথে বাইতে দিতে আশঙ্কা 


জীবন্মুক্তি | ০৯ 


সি স্পা সপাশিন্পি তি শপশ্পিক পিপিপি পা পপা্পিশশিত পা ৩ পা্পাশপাশী শা পস্পস্পি লা ৯ পাস তিশা পপািসপাশিল এ দন পাশা লাশ 


করে। ভগবান গৌরাঙ্গদেের জ্ো্ঠন্রাতা বিশ্বরূপ সন্লাস গমন গিনি 
তদীর় বৃদ্ধ পিতামাত1 চ'খের জলে বুক'ভাসাইয়। ইট্টদেবের নিকট গ্রার্থন। 
করিরাছলেন, "আনব বিশ্বর্ূপ যেন গৃঙে ফিরিয়া না আইসে 1১, ধন্য 
পিতামাতা !_পুজ নন্গাধী হইর। গৃহে আমিলে পঠিত হইবে, তাই 
পুলব্সল পিভামাতা পুজ্রবিরহে মৃতপ্রায় হইরাও পুলের মঙ্গলকামন! 
করিয়াছিলেন । এমন পিতামাতা না হইলে কি গৌরাঙ্গদেবের ন্যাঙ 
পুল্ললাত কারদার শৌলভগ্য হইত! আপাঘ্মিক গনভার-চিগ্তানিরত ও 
ভগবদ্হাবে বিভোর ভারতই একদিন তাবন্থরে গাহিয়াছিলেন ৮ 
কুলং পবিত্রং জননী কুভার্থ। বহ্দ্ধর। পুণ্যবতী চ তেন। 
অপারসন্থিৎস্থখসাগরেন্মিন লীনং পরে ব্রহ্ধণি যস্য চেতঃ ॥ 
অপার সাম্বংস্খ-সমুদ্রক্প পরক্রান্ধ ধাহার চিত্ত বিপীন হইরাছে, 
উহার দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃঠাথ! ও বন্ুমতী পবিত্রা হইয়া থাকেন। 
তবেই দেখ সন্রধসীর স্বান কত উদ্ধে ১ তাই শিবাবস্তার শস্করাচাধ্য 
এই কোপীন-কম্থাধারী ভিক্ষুক সন্ানী।দগকে উপলক্ষ করিয়! গাহিয। 
ছিলেন 3 
বেদাস্তবাক্যেযু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ | 


অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবস্তঃ ॥ 


সি পাাপ লা 4 


সন্যাসীর কর্তব্য । 


বৈদিক বিগানে সন্গাপী ভইতে হইলে জীবনের শেষদশায় চওয় 
কর্ঠবা। দ্বিজকুমার প্রথমত: সাধিভ্রী দীক্ষ/ লাভকরত: মঞ্জিমেখলা 
হারণ করিয়া অধণা গুকগৃহে উপনরন করিবে। তগায় বাদ করিয় 
দদ্বাভাসের সহিত নিজ নিজ বর্ণধন্মী, বেদাদি শার্ীয়জান ও চিনস*যম 
শিক্ষা করিবে । বিদ্যািক্ষ! পূর্বক সংযনাভাসে জ্ঞানলাভ হইলে স্বগৃহে 
ঈামাবর্থন করতঃ শাস্্রোক্ত ব্যবস্থানুরূপ দারপরিগ্রহ কিয়! গাহৃস্থা শ্রমে 
গ্রবেশ করিবে । তৎপরে গৃহস্কাশ্রমোচিত ক্রিয়াকল!গ সম্পাদন ও 
কুলপাবন পুন্রাধি উৎপাদন করিবে । ত্নস্তর বানপগ্রস্থাশ্রম অবলম্বনই 
ছিজ্াতির কর্তব্যা। এই আশ্রমে থাকিয়! একাস্কে বাস করতঃ আত্মানান্ 
বিচারদ্বার। যখন তীব বৈরাগোর উদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখনষ্ 
সঙ্নাসাশ্রম গ্রহণ কর্তবা। কিন্তু ব্রহ্মত্যাশ্রমেই যাহাদের জিহ্বোপস্থ 
পধ্ঘত হইয়া ব্ষয়বৈরাগ্র উদয় হয়, তাহাদের আর অন্য কোন আশ্রমে 
গ্রবেশ করিতে হয় না। এমন কি এইরূপ নৈষিক ব্রদ্ধাশীর আর 
সন্ন্যাসেরও দল্সকার নাই। যাহারা গাহৃস্থাখমে প্রবেশ করিয়। বিষয়ে 
আসক্ত হুইয়। পড়ে, তা!হ।দের জন্যই সন্যাসাশ্রম বিছিত। তাহাও উপযুক্ক 
সময়ে গ্রহণ করা কর্তবা। যে বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা এবং 
শিশুতনয়, ইহাদিগকে ভাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে মহাপাতকী 
হইয়া থাকে। যথা £-- 


মাতৃহ। পিতৃহ। স স্াৎ স্ত্রীবধধী ব্রহ্মঘাতকঃ | 
অসন্তর্প/ স্বপিত্রাদীন্‌ যো গচ্ছেন্তিক্ুকা শ্রমে ॥ 
নহানির্রবাণ তন্্। ৮ উ ১৯পোঃ। 


কি 


জীবন্মুক্ি | ২৪১ 


তপ্ত অপি আলাপ পি স্পা সি শীত সি 7 পা আপা আসি এ াস্পিী পাই পানাসিপিপিশছ লিসা এম ৮ এপ লাশ তত সিগিশা পাক ০ ৬০ সা ৮ পি সিশীচিতিদ পসিপিল কা শিাসসিীক্লনলল ঈশা 


যে ব্যক্তি স্বীয় পিশ্ঞামাতা ও পত্রী গ্রহৃততিকে পরিতৃপ্ত না করিয়া 
সন্নাসাশ্রমে গমন করে তাহাকে পিহচভ্যা, মাতৃগ্রনা, স্ত্রীহতা! ও কর্ম" 
হত্যার্দি জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় । তাই শান্মে আছে যে_- 
যারা গয়েদ বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে । 
প্ৌ়ে ধর্্মাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে শ্রত্রজেৎ সুধী ॥ 
মন্থুনংহিতা। 
বালাকালে বিদ্ধোপার্জন করিবে, বৌবনাবস্ায় ধনোপার্জন ও দার- 
গরিগ্রহ করিবে, প্রৌড়ননপয় ধর্ুকক্মনুঠানে বহ থাকিবে এবং বুদ্ধাবস্থায় 
( পর্শশোগ্ধে ) সন্ভাসশ্রম জনলঘ্বন করিব। শালকারগণের এবপ 
কঠোর আভ্ঞালবেও বুদ্ধদেব) শহব্5 0 কপিলের) শুকদেব, গৌরাঙ্গ- 
দেব গ্াড়তি আবতারগশ এবং কত মহাদা আজীয়বগীকে শোকাকুল করিয়া 
যা গ্রভুণ বাধা হছইসাতিন।। আ্াভনাহ ই সকল আদর্শ মহাপুরুষের 
দ্বার! সত প্রচারিত হইয়াছে শে, এক্ত বৈরাগা উপস্থিত ভইলে ষে 
কোন সময়ে সন্নাসাশম অবলম্বন করা যাইত পারে) এই কারণে শান্ত 
“তবুজ্ঞ'নে সমুহপঞ্জেশ ইত্যাদি বাক্য সনীসের অধিকার নিয় করিয়া 
দিছেন । ভগবানের প্রেমাকষণ মে ব্যাক্তি অনুভব কারতে পাগিয়াছে, 
তাহার নিকট শান্্র-সুক্তির মর্যাদা রক্ষিত হয় না। তাই প্রেমের মহাজন 
শ্রীমৎ ূগগো গ্বামী বলিয়াছেন, 
তত্তৎভাবাদিমা ধুর্ধ্যে আুতে দীর্ধরপেক্ষতে | 
নাত্র শাস্ত্র ন বুক্তিঞ্চ তলোভোংপঙ্লক্ষণমূ ॥ 
ভক্তিরসামৃশ্ডসিন্ধু । 
সেই মাধূর্ণ/ভাঁব উপস্থিত হইলে ঈশ্বরলাভবিষয়ে এতাদুণ বোধ উৎপক্গ 
হয় ষে, যুক্তি কিম্বা শান্ত্রোক্ত ব্বি-নিষেধের কিছুই 'অপেক্ষা থাকে না। 


৬ ২৩» 


২২ গ্রেমিক-গুরু | 


॥ 
শিপলু লি সপ আজ ০ সস ল৯ পা দোসর ৯ প সপ্পারত | আপ গস পিতা ০ ০ ০০ 
৬ 


অতএব উপক্ষোক্ত শান্ত্রৰাক্যগুলি অনধিকারীর শাসন মাত । ব্রহ্ষচর্ধা 
মুক্তিরূপ কল্পতরুর মূল, গাস্থা তাহার শাখা-প্রশাখাযুক্ত প্রকাণ্ড কাণ্ড | 
বানপ্রস্থ তাহার মুকুল এবং সন্ন্যাস তাহার শাস্তিম্ধারসতরা সুপরিপৰক 
ফল। এই অনৃত্ময় ফলযেব্যক্তি জীবনে লাভ করিতে পারিল না, 
ভাহার জীবনই বৃথা । কাজেই তদ্বক্টান উৎপন্ন হইলেই সংলার-লালস! 
পরিত্যাগ করিয়া সন্নাপাশম গ্রহণ করিবে । 

ভগবান্‌ ঈশা তাহার শিবাগণকে সর্দন্থ বিক্রয করিয়া দরিদ্রদদিগকে 
বিতরণ পূর্বক ফ'কর হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন । যথা ৫ 
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পারস্ত কবি হাফেজ বলিয়াছেন ? ১ 

“যদি মহান পরমেখরের উদ্দেশ্ে সংসারের সর্বস্ব বিনাশ কর, ভ্তোমায 
আপাদ-মন্তক ঈশ্বরের জ্যোতিতে পূর্ণ হইবে। তোমার অস্তিত্বের ভূমি 
বিলোড়িত হইলে মনে করিও না যে তুমি বিনষ্ট হইব ।” 

“দেওয়ান সাকষেজ” নামক গস্থের অন্ধবাদ। 

ভগবান্‌ শক্ুষ্চও উদ্ধবেপ নিকট প্সন্নাসঃ শীর্বণি স্থিত:” অর্থাৎ 
সন্ন্যাস আমার মন্তকে স্থিত” বলিয়া সন্নাসাশ্রমের গুরুহ বুঝাইয়াছেন। 
সুতরাং মুক্তিরূপ কল্পপাদপের ফণ ভক্ষণে ইচ্ছা থাকিলে সন্্যানাশ্রম গ্রহণ 
একান্ত কর্তব্য। ইহ! হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, পৃথিবীর এই চারিটা 
শ্রে্ঠ ধন্দনন্প্রদয়ের অধ্যগণেরই অনুমোদিত। কিন্তু আগ হিন্দুরধণ্ানু 


জীবন্মুক্তি। ২৪৩, 


পাপ পপ সহ কে ২ পা শর্ট পপ টিপি সপ িপিসপিসসিশ সপ ও পিপি ৯ পি পবা দলিল পি ক লন লস পাস ছি শর 


মোদিত ব্রহ্মচর্ধ্যরূপ মূল ছেদিত হওয়ায়, মুক্ষি-কল্পপাঁদপের অন্তান্ত অঙ্গ 
শ্রহীন ও শু হইয়া গিয়াছে । আর সেই গুফ-পাদপে অসংখ্য পরগাছা 
গজাইয়] উঠিয়াছে। এক্ষণে গাহস্থা ও সন্সাপ, এই উভয় আশ্রমই 
জীর্ণদশা গ্রন্থ কঙ্কালাবশেষ হইয়া! পড়িয়াছে। আজকাল বিছা, জ্ঞান, 
সংঘমশিক্ষ! হউক, আরনা হউক দীর্ঘকেশ-শ্শ্রনথাদি রাখিরাঁ কষা 
ধারণ ও রুশ্দ নানাদির বাহ-অনুষ্ঠানকাদীই লোকমযাঁজে ব্র্দচারী। 
দেবরুতা, পিভতুকৃতা, শ্বাধ্যার, ও আশ্রমেচিত অগ্ঠান্ত অবশ্তপাপনীর 
কাধ্য করবানা কর, বিবাহ করিয়া পুলোৎপাদন করিতে পাবিলেই 
গে গৃহস্থ । শিক্ষিত বধুমাতর মন্্রণার উপযুক্ত পুজ বাটার বাহির 
করিয়া দিলে তখন পিতামাতা বানগ্রন্থী। আর যথন প্রাণবাযু 
বাহির হইলে নশ্বব তনুকে ছিন্নবস্ত্রে জড়হিয়া কলমীকাথ! সহ শ্শানে 
নিক্ষেপ করিবে, তখনই পৃর্ণপমাধি__সম্গাম পিদ্ধ ভইবে। হায়! হায়। 
রহ্মচর্ষয অভাবে * ও কালগ্রভালে ভেম্প্রভা ভারতের কি মলিন মুক্তিই 
ইয়াছে। তাই আঙ্গ ভাপতবাদীও দুদশাগ্রস্থ ও নিন্দিত হইব 
গডয়াছে। 

বিষম কাল পড়িয়াছে। বিষন কাল পড়িয়াছে বলিয়াইত ভয় হয়। 
হারে! জন্মজন্মান্তর তপন্তা না করিলে মানব ষে সন্ত্রাস কখনই লাভ 
করতে পারিত না; আজকাল কালপ্রভাঁবে মেই পাপপুণ্যাত'ত পবিভ্র 
আশ্রম সাধারণের সন্দেহ সুল হুয়া পড়িয়াছে। কুক্ষণেই রাক্ষনরাজ 
হলাধণ কপট সন্ন।াসীর বেশে সীতা হরণ করি, সেই অবাধ চোর, ডাকাত, 
শ্ঘাতক, লম্পট, ব্দমায়েস গ্রতৃতি ব্যক্তিগণ আপন দুর(তিসন্কি সিদ্ধির- 


* মতগ্রণীত ব্ব্রহ্গচ্যা সাধনে” ব্রঙ্গচর্য ও তাহার উপকারিতা! লেখ! 
ইইয়াছে। 


২৪৪ প্রেমিক-গুরু ৷ 


মানসে সম্যাপীর বেশ ধারণ করিতেছে। সন্যাসিগণ হিন্দুসমাজের শীর্ষ 
শ্বানী্; তাই হিন্দুগন সীধুসন্ন্যাসিগণকে হৃদয়ের অঙ্কা-ভক্কি অর্পণক রিয় 

থাকে, অস্থশ্যম্পস্তা কুলবধুগণ অবাধে ৪ অকুতিতচিন্ডে সাধুর নিকট গমন 
এবং সম্তাষালাপার্দি করে। অনেক ব্দমায়েস সেইজন্ত পবিত্র সন্যাসীর 
স!জে আবরিত হইয়া সাধারণের চক্ষে ধুপিনিক্ষেগ করতঃ আপন মতলব, 
সিদ্ধি ও নিশ্চিন্তে বিনা পরিশ্রমে উদ্রপোষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ভাল 
দিনিষেরই জেল বু হহয়। থাকে, সুতরাং টহাতেও সন্নসশ্রমের 
মহণই (বঘে'ষভ হইতেছে । কিছু সাধারণ লোকে এইন্নূপ ভণ্ড কর্তুক, 
পুন; পুনঃ গ্রভারিত হইয়া আর সারুসন্াসীক্ষে মঙ্গল গ্রাণে সেবাপুজা | 





করিতে সানী হয় না বিশ্ষেতঃ অপিশুন্ধচন্ত বশতঃ প্রকৃত সাধু 
মহানাকে চিনির ও ভাতাদের রা নই । “মাচো কছেত মারে লাঠি 
ঝুটা জগৎ ভূলান়্ত কাছিই আডুঘরপুর্ণ চন-ব$নৰাশীশ ভণ্তই সদা? 
লোৌকদিগকে মুদকরতঃ মতলব সিস্কি কাপিযা লয়। শাধারণে এক 
সাধুদক অগ্রস্ত করিয়া, তাহাদের সপন আপন দদবের আদশানুযাণী | 
দি ব্রা মন্নামীর অনুসরণ করিয়। থাকে 
তাহার! প্রকৃহনাধুর নিকট বারা 2থ না পাইয়া তাহাদের সাধুদ্ে সনদ 
হান হইর! পডে। কাত পা ফদাুজর হুদ্দপাথ অঙ্গে গঙ্গে গুকুত সাধু দা 
সরিয়া পাড়তেতন । আর পেস্থান যত চো শুতামতক আধিকার কবির 


লইতেছে | নউুধা সাধু লহাহকপ হালে তাহা দেখিতে না পাইলেঃ 

কেই বাক্তিত্ নিকট কি হাহা আশ্মকাশিত থাকিতে পারেন 
সাধুর শান্ত ও আনন্দঘনমূদ্ি, হিভাপরিষ্ট জীব ধাহার নিকট যাইয়া 
অন্নভঃ ক্ষণেকের জন্যও শানি ও আনন্দ গান, ভিনিত বাখার্থ সাধু । এত 
ভিন শানে ও গ্রজত সাধুর হুমহান ল্ষণণ্ুলি স্ুন্দরভ।বে গ্রকটিত আছে। 


ক্বোন শাখ্েচ হুন্দজপিক তা ও শুক্ডিম্ধ। সাধুর গক্ষণে লিখিত হয় নাই। 


জীবন্মুক্তি। ২৪৫ 


তাই বলিণেছিলাম, অনধিকারী ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া! ভণ্ড- 
দূল পুষ্ট ও নিজের দুরদৃষ্ট লাভ করিও না। যখন তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হুইয়! 
বৈরাগ্য দৃঢ় হইবে এবং সাংসারিক কর্তব্যবুদ্ধি বিনষ্ট হইবে, তখনই সন্গ্যা- 
সাশ্রম গ্রহণ কর! কর্তৃব্য। ষে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে নাই এবং জ্ঞান 
ও বৈরাগা রহিত, অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, এনাদৃশ ধশ্মবিঘাতী- 
ব্যক্তি অসম্পূণণ অভিলাষ হইয়া ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হয়। কুকুর 
ধেমন বমন করিয়া পুন্রাম তাহাই ভক্ষণ করে,-পতিত সন্াসীও 
তজীপ। ষথা +-- 

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাহ পুর্ববং ভ্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ 
যদি সেবেত তান্‌ ডিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্টপত্রপঃ ॥ 
জীমন্তাগবত, ৭স্কঃ, ১৫অঃ, ৩৬শ্লোক । 

যে গৃহের সর্বত্রই ন্িবর্গ রোপণ করা আছে, সেই গুহ পরিতা।গ, 
পূর্বক প্রব্রজা। অবলঙ্বন করিয়া কোন মন্গ্যাসী যদি পুণর্ববার সেই ত্রিবর্গেরই 
সেবা করে, তবে দেঈ নির্লজ্জ বাক্তিকে বমনভোজ। কুকুর শব্দে অভিহিত 
করা যায়। অতএব আত্ম-প্রতারক না হইয়। নিজকে বিশেষ রুপ পক্ষ 
করিয়। সন্নাসাওমে গমন কারবে। 

যদিও তহ্জ্ঞানী সন্নাসিগণ শাস্ত্রীয় কোন গ্রকার বিধি নিষেধের 
অধীন নহেন, তথাপি পূ্ণসন্নাস অর্থাং--পরমহংসত্ব প্রত্্ঠিত না 
হয় পর্যাপ্ত আশ্রমোচিত নিয়মাদি প্রতিপালন কারবেন। দণ্ড, কমগুলু, 
ও গৈরিকবন্্র ধারণ করিয়া গ্রামের বাহিরে বা তঞ্ষতলে অবস্থিত্তি করি- 
বেন। আহংসা, সতাগলতা, অচৌধ্য, স্ধপ্রাণীর গতি দয়াদৃষ্টি এতাবৎ 
আচরণ করিবেন। কৌপীন মাত্র আচ্ছাদন, শীতনিবারণার্থ কন্থা। বা. 
কম্বল এবং পাঁচুক1 ভিন্ন আর কোন দ্রধাই নিজ নিকটে রাখিবেন না। 


২৪৬ প্রেমিক-গুরু। 


বিলি এলি এসি 





পি লা বলি লি পা সমস সল র্প ্ত পোপ্্া এত ০ তো চা লোন এছ পলিসি পাটি লিস্খিস্ি নি, জি নো আপস যদি 


অনিকেতঃ ক্ষমারতে। নিঃশস্কঃ সঙ্গবর্জিতঃ | 
নিশ্মমে! নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেত ক্ষিত ॥ 


মহ্বানির্ববাণ তস্ত্র। 

সন্গাসী একস্কানে সর্বদা বাস করিবেন ন1। বৃদ্ধ, মুরধঘূ,। ভীরু ও 

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ভ্যাগ করিবেন । সমস্ত গ্রকার লোকসঙ্গ পরি- 

ত্যাগ পূর্বক একাকী বিচরণ করা কর্তব্য । যাক্রা, শঙ্কা, মমতা, অহম্কার, 

সঞ্চয়, দাসত্ব, পরনিন্ন! প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। সন্ন্যাসী গ্রামা আমোদ 

গুমোদ, নৃত্যগীত, সভাসমিতি, বাদবিত গু, ও বক্ততাদি বজ্জন করিবেন। 
কাম ক্রোধাদি মনেও স্থান দিবেন না 1 যথা £__ 


ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠে তৎসমীপতঃ | 
দারবীমপি ঘোধাঞ্চ ন স্পূশেদ্‌ যঃ স ভিক্ষুকঃ ॥ 
মহা'নব্বাণ তন্ত্র । 


সম্সাপী স্ত্রীলোকদ্িগের মুখ দেবিবেনে না; তাহাদ্ঈগের নিকটে 
থাকিবেন না এবং স্পশ করিবেন না) রমণীর সহিত রহম্তালাপ বর্জন 
করিবেন। সর্বপ্রকার বাপনা, কামনা, সুখ, দুঃখ, শীত, আ.শএপ, মান, 
অভিমান, গার়া, মোভ, কষুধ।, ভূষণ ভূপিয়া দ্বন্দ সহিধুঃ হহবেন এবং সর্বত্র 
সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়। সর্ধব ব্রঙ্গময় দশন করতঃ বঙ্গভাবে বিচরণ করিয়া 
বেড়াইবেন। তৎপরে আত্ম-্বরূপ গ্রতি্টত হইলে সব্ববিধিনিষেধ বিসর্জন 
পূর্ববক পরমহংস হইবেন যথা £-- 


ভেদাভেদ সপদি গলিতোৌ পুণ্যপাপে বিশীর্শে 
মায়ামোহো ক্ষয়মধিগতৌ নষ্ট সন্দেহ বুভৌ । 





জীবন্মুক্তি। ২৪৭ 


সম সপ সপ উজ সপ সস ৯৯৮ এল সস জা. ৯ লি 


শব্দাভীতং ভ্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তন্বাববোধং 
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধি কো। নিষেধঃ ॥ 
শুকাষ্টক। 





যে সকল মহ্থাত্ব। তত্বন্তান লাভ করিয়া নি্বগুণা-পথেতে বিচরণ 
করেন, তাহার পক্ষে কিছুই ভেদাভেদ নাই। খ্ররূপ বাক্তির পাপপুণ্য 
বিশীর্ঘ হইয়! যায়, ধর্ঘমাধর্ম ক্ষয় গ্রাণ্থ হয়, সংসার এবং বুভি অর্থাৎ--ইন্ত্ি- 
যাদির ধর্ম সমুদয় বিন&ু হ্ইয়| যায় । তখন তিনি কেবল শব্দাতীত ও 
গুগত্রয় শুন্ত ব্রক্মতন্ জ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন । এইরূপ অবস্থা! 
প্রাপ্ত হইলে সে সন্যাপী, পরমহংস-বাচ্ হন। পরমহংস অবস্থায় বেদাদি 
শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ ছারা আর বন্ধন সম্ভব হয় না। 

পরমহ*স্‌ সন্নামী শাস্ত্ের নিগুঢা্থ মকণ ব্যাথা করিবেন, বিষয়াবমুঢ় 
লোক সকলকে তরোপদেশ দ্বার প্রবন্ধ করিবেন, শাস্থীর গুহারহুশ্ত গ্রস্থা- 
কারে প্রচার করিয়া সাধারণের সংদম-গ্রান্থর উচ্ছেদ ও ভ্রান্তির শান্তি 
করিয়। দ্িবেন। অধিকাংশ 'হন্দু শাস্ত্র এবং গ্রধান গ্রধান ভাষ্য ও 
টাক!কার সকলেই পরমহংস সন্ধানী । গরমহংস পুণাতীথে কিন্বা পবিত্র- 
গ্রদেশে বাস করিবেন এবং যথাশক্তি পান পূর্বক দেশে দেশে জ্ঞানো- 
পদেশ দান করিয়। লোকদিগকে পবিজ করপিবেন। জগতের সর্বপ্রকার 
হিতসাধনই পরমহংসঙ্ীবনের মহাব্রত। 

সমস্ত লক্ষণ মিল।ইয়! সন্ন্যাসী ঞ্রথিতে গাওয়া বড়ই ছুল্লভি। তাই- 
বলিয়া কেহ যেন্‌ সন্যাপীর নিন্দা করিওনা। কেন লা, দেবাদি-” 
দেৰ মহাদেব বলিয়াছেন, গ্যে ব্যক্তি বিষু, শান্তর ও সন্ন্যাসীর নিন্দা 
করে, সে ব্যঞ্ছি যাইট হাজার বৎসর খিষ্টার কৃমি হইয়া! কাঁলযাপন করে।” 
বথা 


২৪৮ প্রেমষিক-গুরু । 


শা এসডিজি শি উরি এজি শো সিলসিলা স্কিপ তা লাসমিপাসসিভাস্টিাস্টিপসি লিস্ট লাস তা পভপাসটিপসিকসছি লো পা তা পি পি পাস পরি পাটি 


বিষুঃ্চ সর্ববশা স্্াণি সন্গযাসিনঞ্চ নিন্দতি । 
ষষ্টিবর্ষনহক্সাণি বিষ্ঠারাং জায়তে কৃষি? ॥ 


ভগবান শঙ্করাচাধ্য ও তদ্ধর্ম | 


ফিশ ঠকত 


ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের তিরোধানের গর যখন পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণের * 
শৃন্যবাদ ও নান্তিকত'র কঠোর ককশ আরামে দিগৃমগুল প্রতিধ্বনিত ; 
তখন অবদর বুঝিয়া বৌন্ধ, তাপ্রিক ও কাপালিকগণ বিকট বদনে বেদান্ু- 
গ্রহ্ছায়াশ্িত ভারততূমিকে গ্রাদ কররিরা বদিল--পঞ্চ ম-ক!রের সাধনার 
নামে মদ-মাংনের শ্রাদ্ধ ও নারীর সতীহ লু্ঠিত হইতে লাগল । জপ, তপ, 
পুণ্য, ধর্শ, যাগ মন্দ, শান্্র5চ। উঠিয়া গেল) বিষর়াসক্তি ভারশবর্ষকে 
বাুগ্রস্থ চন্দ্রমার স্তায় গ্রাস করিয়া বসিল। তপস্তেজবীর্ধ্যবান্‌ ব্রহ্গবাদী 
খধষিগণ নিভৃত গিরিগ্চহা'য় আশ্রর গ্রহণ করিলেন; মুনিগণ, যোগিগণ 
লোকনমান্তের অগোচরে লুক্ক(রিত হইলেন । মাধারণ লোক সকল ধ্ষয়ের 
দাস হইয়|--সংসারে কীট হইরা স্বর্গ-ভুথাদি ভোগ কামনার ব্রঙ্গজ্ঞান-_- 
আত্মসমাধি আদি ভুলিয়া! কম্মুকাগুকেই আদর করিতে লাগিল । ভারত- 
সম্তানগণ জগৎপতিকে ছাড়িয়। জড়-জগতের সেবার মনোনিবেশ করিল-_: 
ভোগ!সক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ₹ইয়া নরগণ ন!রায়ণকে বিদায় দিয়। সংসারকেই 


* ভু বা ভ্রষ্টাচাগী বৌদ্ধ, সন্নাসী বা বৈঝুবের আলোচনায় প্ররুত 
বৌদ্ধ, সন্র্যাসী বা বৈষবের গৌরব নষ্ট হয়না; কেন না সে আলোচনা 
তাহাদিগকে স্পশ করে না। 


জীব ন্মু জি ] ২৪৯ 
৭ রাস পাস লি লিস্ট এছ স্টিল তো লি তত ৯ লে সর সক সি ৯ সিসি পিসির সিট সি ভা সিএ আগামি সরা সিসির সলনি সি পাস পরস্টি লী ল 


সার তাবিষ! স্বার্থদেবায় ব্রতী হইল । ভারত ভূমির বৈদিক-প্রাতিভা আস্ত- 
হিত হইল, বাঙ্ষণাধর্ম্রের উজ্জ্বল হেম প্রভা কালের নিম্পেষণে শুকাইয়! 
ভূমিতে লুটিন্না পড়িল। ভারতের সর্দ্র অক্ঞান-অগ্ককারে আবৃত হুইয়! 
গেল । 

সেই সময়ের অবস্ক| দেখিয়া দেবগণ দীর্ব-নি:শ্বাস ফেলিলেন,- 
ভগবানের চিরলাধের ভারতের দরুণ দুর্দশা দেখিয়া তাহার অটল 
পিংহাসন কাপিয়া উঠিল ! ঠিক সেই সময়ে শিবতেজলীধ্্যে প্রদীপ্তু হইয়া 
পৃথিবী-প্রসিন্ধ প্রাতঃস্মরশীয় ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যয ভারতে আবিভত ভ্ইয়। 
ভারত-লিংহ'সনে বেদাস্তশান্ত্রের বিজয়গুকুই স্থাপন করিলেন। বেদান্ত- 
শাঙ্ের পুন: প্রচার করিয়। কর্মকাণ্ডের অনিঠাভা, জগতের অসত্যত।, 
কুক্মাটিকাবৎ সংসারের ক্ষণভগ্ুরতা এবং ব্রহ্ধই সভা, ইহাই লোকসকলকে 
শিক্ষা! দিলেন । তিনি বুঝাইলেন_--জীব ও ব্রহ্ম জগংও ব্রহ্গ, সমস্তই ব্রহ্ম ; ব্রহ্গ 
তিন্ন আন্র কিছুই নাই। তাহার গ্রাতিভ। ৭ তপ্হেজবীর্পা মহা করিতে না 
পারিয়। পথভ্রষ্ট বৌদ্ধগণ ব্রঙ্গ, চীন, [ব্বত, লঙ্ক। প্রভৃতি অনার্যা দেশে 
যাইয়! আধিপতা বিস্তার করিল । কেহ কেহ বাঁ পর্বত গুহার কিম্বা নিবিড় 
জঙ্গলে আশ্র গ্রহণকরিয়! সম্প্রদায়ের আস্তত্ব রক্ষা! করিতে লাগিল। 
মগুপণমিশ্র গ্রভৃতি মহামছোঁপাধার পাঁগুতগণ শঙ্করাচাধোর প্রতিভার নিকট 
শ্রড় হুইয়! গেলেন। সকলে তীহার শিষ্য্ব স্বীকার করিয়া দ্বিগুণ-উৎসাহে 
গুরুর কার্ধো সহায়তা করিতে লাগিলেন। দেশের আপামর সকলে 
তাহার চরণতলে আশ্রর গ্রহণ করিল । অতি অল্লকালেই নমস্ত ভারতবর্ষ 
উহার উরণে লুটাইয়। পড়িল, তিনি লোকগুরু-_জগৎগুরুবূপে ভারতের 
নর্বতর শাস্তির আঅময়ধার! বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ মন্দিরে দেব- 
দেবীর মৃগ্ডি স্থাপিত এবং বৌদ্ধ মঠ গুলি হিন্দুমঠে পরিণত হইল । আবার 
নকলে বেদবেদাস্থোস্ক ত্রাহ্গণাধন্মের সুণীতল ছারায় আশ্রয় লাভ করিয়। 

১৬--ক 


স্ছ তে % এ ₹ উপাখিলা্টি, লা করছি ও সিসির সিসি রর পির জি 6 যি সি সি 


২৫ ৫ প্রেমিক-গুরু | 


৮ পাশ সক্টিত পনি এটি প্লাস পাটি পলিসি লিলা সিসি সত স্লা সিণ উপ সিসি পাসিপাসটি স্পি *ি উ্ান্লি ৪৯ পারিস তালাশ প্টিপািত পালা পি পাও লালা কার সকল ৮ 
লাস 


নৰ জীবনে নীবিত হইয়া উচিত ॥ অপূর্ণ মানবজীবনের পূর্ণত্ব সাধন 
করিয়] যর্তেট অমব্বত্ব লাভ করিল । 

ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য হিমালয় হইতে কুমাধিকা এবং গান্ধার হইতে চট্টুল 
পধ্যন্ত দেশে দোশে ভ্রমণ করিয়া উবদাগ্জতিক ব্রক্ষজ্ঞান প্রচার দ্বারা ভাঁরতভ- 
বর্ষকে পুনজ্জাগ্রও5 কাঁবিয়া হু'ললেন । অশ্রাস্ক্ত ভারতমাতার মলিন বদনে 
আবার বিছ্যুদ্বকাশ দেখা দিল । জগতেব যাবতীয় ঘন্নত গ্তিষ্ঠাতাগণ 

বানের কোন ধিশেয একটি লঙ্গণ নিরূপণ করিয়! ভাতা লাভের উপায় 
গ্রচার করিয়াছেন । তাই ব/বভীয় ধন্ম-সম্প্রদায় হইতে বিদ্বেষ কোলাহল 
উঠ্খিত হইয়া থকে । কিন্তু ভগবান্‌ শঞ্করাচার্ধ্য বন্ধের ম্বরূপলক্গণ 
নিরূপণ কর! যে বিশ্বব্যাপী উদার মভ গ্রচার করিলেন, তাহাতে সর্বাপি- 
কারীজনগণ স্থান লাভ করিয় কার্থ হইল । তাই আজি হিন্দু, বৌদ্ধ, 
্রান্ধ, শিখ, দন, পার্শি, খৃষ্টান, মুসণযান প্রতি জগতের যাবতীয় ধশ্ম- 
সম্প্রদায়কে বৈদাগ্তিক ধর্শের বিশাল গঞ্তে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাই- 
তেছে। এমন সর্বমতসমদয়ী ও সব্বধস্মনমঞ্জসা উদার মন বা ধন্মু আর 
কখনও কোন দেশে ক।ভাবও কন্ুক প্রচারিত হয় নাই । এমন ধশ্থ্ীবীর, 
কন্দ্রবীর, জ্ঞানবীর, ঠ্োোমিক প্রচারক বুঝবি পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। বত্রিশ বৎসর মাত্র তাহার পরমাণু ; এই বন্বসে তিনি 
সর্নবাবন্যা! ও সব্ব-শান্দ্রবিশারদ পুত হইয়া সাধনদ্বারা বহ্গনাক্ষাৎকার লাত 
করেন, উপধন্ম-পরিপ্লাবিত ভাক্গতবর্ধে তিনি পদররজে ( তথন রেল, ষ্টামার 
ছিল ন) পর্যটন পূর্বক সমগ্র ভারতে সত্য মনাতনধন্্ গ্রচার করি 
ছিলেন। কত কত মহামহোপাধায়-পিতগণকে বিচারে পরাস্ত 
করিতে হইয়াছিল,__কতবার কত দুর্বণ্ডের হাতে জীবন সংশয় ঘটয়াছিল। 
এতদ্ব্যতীত শারীরিক হুত্রের ভাষ্য, শ্ীমদ্তগবদশীতার ভাষ্য, দশোপনিষদের 
কাম্য, যৌগশ|স্ত্রের টাকা, যাইটথানি বৈদিক গ্রন্থ এবং ভক্তিগদগদ চিগ্ডে 
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কত দেবদেবীর স্তবাদি রচন। করিতেন | দো বিজ্ঞানতিষ্ু, 
আন্মবোধ, মণিরত্রমাঙলা, অপরোদ্ণনুভূতি, বিবেক চুড়ামণি। গভৃতি গরস্থ- 
গুলি পৃথিবীর সব্ধত্র আদৃত হইয়! তাহার অক্ষমকীন্তি ঘোষণা করিতেছে । 
পাঠক! একজনের বত্রিশ বসর আযুদ্ধাল মধ্য এরূপ কর্মময় জীবন 
আর কাহার৪ দেখিগ্নছ কি ?--ভাবিতে গেলে আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক 
আলোডিত হইয়া যাইবে । তাই বুঝি আঙ্ি ভারতের আবাপ-বুদ্ধ-বনিতার 
কণ্ঠে শগ্তরের শ্রমহান্‌ নান সমস্বরে উচ্চারিত হয়। ভারতের অগ্যগ 
প্রচারকগণ আগন দেশের গণ্ডা ছাঠাইয়া কোন সমন্ধে অন্ত দেশের 
সাধাগণ লোকের হৃদয় অধিকার কপার শ্রযেগ « সৌভাগ্য লাস করিতে 
পাবেন নাই । কিন্তু শঙ্করাচাষ্য সাক্ষাৎ শহররূপে ভারতের ঘরে ঘবে 
পুজি হইতেছেন। 

তবে আসাম ও বঙ্গবাসীর অধ্যে অনেকেই ভগথান্‌ শঙ্কাবাচার্যের 
মমিহ! বুঝিবার সুযোগ পান নাই । যে দেশের লোক ভগখান্‌ খুদধদেবকে 
বিষুতর নবম অণতার জানয়াও হৃবধের আ্র)-তানাপ পসিবতও শিপেদ 
বিরোধী নান্তক* বলিগা স্বণা করে, তাহারা মে শঙ্করাচাধ্যকে ও “প্রছন 
বুদ্ধ” ব বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত কাঁরবে, তাহার আর খিচিতর কি? আবার 
বঙ্গের এক সম্প্রদায় স্বকপোপকলি 5 কাভিনী রুচিয়া বলি? থাকে? “যখন 
ভগধান্‌ দেখিলেন যে ভারতের সমগ্র জোক ধস্মবলে উদ্ধার হহয়া যাহ্‌- 
তেছে, তখন শিবকে শঙ্করাচাধারূপে অবতীপ হইয়া মানবসমাজকে বিপথে 
পরিচালনা কারতে তিনি আদেশে করেন, তাই শঙ্কগাচাযোর আফিভাব |” 
বণিহ।রি যুক্তি! এযুঞ্ুর বাঁজাই এহন! মরিতে হচ্ছা করে। এপ 
কাহিনী] প্রচারে শঙ্করাচার্যোর অনৃষ্টে যাইাই ঘ্কু, বিদ্ধ ভগবানের প্রয়া- 
ময়” নামের যে সপিশ্তীকরণ.হ্হয়া গেশ- ত্রাঙ্গণের গাসনী মন্ত্রের অথ যে 
ব্যর্থ হইয়! গেপ) তাহা সম্প্রদাযান্ষগণ ভন্ত ও গাসিত হইয়া বুখ্খিতে 
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পিল না। প্ররাচার্যে আবর্ভাবের পূর্বে ভারতের অবস্থ! কিবূুপ ছিল, 
সে প্রতিহাসিক সতাও বুৰি তাহারা জানিত না; জানিলে নিঙ্জজের হায় 
এ কাহিনী রচনা সম্ভবপর হইত না! । তখন যেবেদ ও বেদগ্রাতিপা।দিত 
ভগবানের কথা ভুলিয়! নাস্তিকত1! ও জড়ত্বের দানবী নিঃখাঁসে ভারত 
অধঃপাতে গিয়াছিপ, তবে লোক উদ্ধার হইয়! গেল” বলিয়া তগবানের 
মাথ! বাথ! হইবে কেন? বরং শঙ্করাচার্ধ্য আবিভূতি হইয়! সেই নাস্তিকতা! 
ও জড়ত্বের পরিবর্তে ভারতের পুর্ব গৌরৰ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া দেন। 
তাই আজ কৃতজ্ঞতার অনু প্রাণি হইয়! বুঝি এই সকল কাহিনী গ্রচারিত 
হইতেছে ঃনতুবা এত বড় একটা অখঃপতিত জাতিকে অন্ত দেশের শোক 
সহজে চিনিতে পাঞ্িবে কিন্ধুপে ? বঙ্গদেশে কখনই ক্রাহ্ণাধন্ধের গৌরব 
ছিল না) তাই আদিশূর কান্তকুব্জ হইতে পচজন বৈদিকত্রাহ্মণ আনয়ন 
পূর্বক এতদ্দেশে স্থাপনা করেন। বঙ্গদেশের বর্তমান ব্রাঙ্গণগণ তাহা 
[দগেরই বংশধর । কালে তাহারা স্থানীন্ব ভরষ্টাচারী তাগ্রিক ত্রাহ্মণগণের সঙ্গে 
বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক তাহাদের সহিত মিলির!-মিশিয়া বৈদি কণ্ধশ্ম 
হইতে চুুত হইয়া ভষ্টাচারী হইয়া গেপ। তাই এভদেশে বৃক্ষ ছাড়িয়া পরত 
গাছার আদর হইয়। থাকে, শাহ ব্দাহুমোদিত খবিগ্রনীত স্বৃতির স্থলে 
রঘুনন্দনের ব্যবস্থ।। পাঁণিনীর সুলে মুগ্ধবোধশাকলাগ, আযুর্দেদের স্থলে 
বৈদ্যশান্ত্। আতণের স্থলে সিদ্ধ, নংযমের স্থলে স্বেচ্ছাচার 'অধিকার 
করিয়াছে । বালালার পিতগণ ভাবায় দশনশাস্ত্রের মধ্যে গ্তায়দশনের 
শুষ্ক তকের রনাথা'দ নৃত্য করিয়। থাকেন।  অন্মদ্দেশে কখনই বেদ" 
বেদাশ্থের আলোচনা হর নাই । দুই এক জন পঞ্ডিত বেদান্ত শান্তর পাঠ 
করিলেও অন্বয়, শবাথ ব্যতীত গ্জায়তে জ্ঞানমুতমং' ধিবজ্ঞ।ন লাগ 
করিয়া কতকৃতার্থ হই পারেন নাহ ) সগুণ নিগুণের বিছালয়ের বাল- 
কে চিন অর্থ করিয়া! অনথ উতৎ্পাদণ করিতেছেন। বিশ্ব বি্ালয়ের 
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শিক্ষিত হুবকগণ বেদান্তের আদর শিখিক্ষাছে বটে; কিন্তু ঠাহারাও উশ্জ্খ- 
লতা বশত: নান) মত বাহির করিয়! নম জাহির করিয়া বেড়াইতেছে। 
ভাই এতদ্দেশে বেদান্ত বা তত্প্রচারকণ শঙ্কগাচায্যের মহত্ব কেহ হৃদয় 
করিতে পারিতেছে না। যাহার চিত্ত যেরূপ অন্ুশাসিত্ত, সে সেইরূপ 
বেদ্দান্তের ব্যাখ্য। কত্রিয়া থাকে ; কিত্য,সতা-প্রতাক্ষকারী বাতীত বেদান্তের, 
গ্রক্কৃত অথ নির্ণয় করিতে কাহারও শঞ্তি নাই । তবে ক্রমশঃ শিক্ষিত- 
সম্প্রদায়ে শঙ্করাচার্মের সিংহাসন স্কাপত হইন্তেছে। ভগবান্‌ রামকৃষজ, 
পরমহংসদেবের অন্ত গ্রহে তাহার মিশন ও এতদ্দেশে বেদান্ত প্রচার করিতে" 
ছেন। বাঙ্গালদেশে কেহ বেদান্ত বা শহ্করাচার্ষের মহোচ্চ.গম্ভীর ভা, 
ধারণা করিতে পারুক আরনাই পারুক, সুদুর ইউরোপ-আমেরিকার গুণ. 
গ্রাহী ব্যক্তিগণ শাগ্তবারি ও কের ভূষণ জ্ঞানে. বেদান্ত ও শঙ্করের মত 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। বাঞ্গলীর গৌরব শ্রী বিধেকানন স্বামী 
একমাত্র বেদান্তশান্ের দ্বারাই চিকাগো ধর্দরমহাসভায় ভারতের ধর্মুগৌরৰ 
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাই আজ বে্দান্তশান্থ পাশ্চন্ত্য, ধণ্মজগ্ে 
যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । 

ভগবান' শস্করাচার্ঘ্য দ্রাবিড় দেশে জন্মগ্রহ্শ করেন। তীহার' বাল্য।- 
ৰস্থায়, পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি আট বৎসর বয়সেই সর্বশীস্ত্রে ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে অনেক রাজ1-মহারাজা তাহার সুকুমান্ত 
দেহ, সুমিষ্ট যুক্তিপূণ বাক্য এবং অসাধারণ পাগিত্যে মুগ্ধ হইয়া তদীদ্ 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন দ্বাদশবর্ধ বয়সে কৌশলে মাতার 
নিকট অনুমতি গ্রহণ পুর্বক ক্রহ্মদ্বান ও ব্রহ্ধগানে ভারঙের ভূরিতার 
অবতারপার্ধ শঙ্করাচাধ্য গৃহতাাগ কিয়া শ্বামী গোবিন্দ পাদ|চাষ্যের শিয্যা্ত 
স্বীকার করতঃ 'সন্নাসী, হইলেন । ষোল বত্পর বয়ংক্রম কালে তিনি 
আন্মন্ঞান লাঙ কপ্রিয়! পরমইংসন্ত প্রাণ্ধ হন। ভিনি বুঝিয়াছিলেন --" 
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উপনষং ও তাহার মীমাংস। স্বরূপ শারীরিকহ্যত্রের অধায়ন ও অব্যাপনার 
এবং প্রাচীন ত্রহ্ষধিগণসেবিত ব্রক্ষজ্তানের অনুশীলনের অভাবে গুরুর 
অভাবে_সব্বসাধারণের নিকট অধিকারাম্ুরূপ তত্বকথার গ্রচারাতাবে 
ভাবতে এই ছুর্দিশ। উপস্থিত হইয়াছে। তাই তিনি অল্প সময়েই শাঙ্গো- 
পাঙ্গ বেদাধায়ন করিষু! বিপন্ন ভারতের উদ্ধারার্থ দৃঢ় সংঙ্কল্প হইলেন। 
ধু মালোচনা, বহু সময় ও বহু আয়াসস।ধ্য ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচার যে বিপুলবিস্্- 
বিপত্তিসংস্কুল, একগনের জীবিত কালের মধো সুসম্পন্ন ওয়া সুকঠিন, 
তাহা বুঝিগাই তিনি সংসারের মার়াম্মতা কাটাইয়! একাকী সহম্র জন- 
স।ধ্য কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । বেদান্ত ও উপনিষদাদির ভাষ্য 
প্রণয়ন করির। শ্য্যবুন্দকে শিক্ষা দিলেন । পন্মপার্দ, হস্তামলক, সুরের 
ষণ্ডন ও ত্োউক এই প্রধান শিষ্য চত্ুষ্টন্প সহ বেদান্ত শান্তর ও তত্তবজ্ঞান 
গ্রাচারার্থ ভাতের সব্বত্র পর্যাটন করিতে লাগিলেন। ভারতের এক প্রান্ত 
হইতে অপর গ্রান্ত পধ্যন্ত ভাার জয়ধ্ব!নতে পরিপূর্ণ হহল। তিন 
মুমুক্ষুবাক্তিগণের জন্ত সন্ন্যাস ও ব্র্গজ্ঞানের ব্যবস্থ। করিলেন; সাধারণের 
ভন্ত সঞ্থণ প্রহ্গে'পাসনা, দুর্বলাধিকারীর জন্ত খিঝু» পিব গ্রভতি গ্রতী- 
কোপাষন! নিদ্ধীরিত কাঁপয়া দিলেন; চিত্তগুছির জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত 
নিফম কম্মের বিধি৪ অনুমোদন কগিলেন। তাই সব্বধিকাগী জনগণ 
তাহার গ্রচারিত ধশ্মের উদারগরঙে স্থান লাভ কগিয়। ধন্ঠ হহয়া গেল। 
কাশ্মীরের মারপাপীঠে আরোহণ এবং মমগ্র ভারতের সর্ব(ধিকারী জন- 
গণের গুরু হইবার সৌভাগা শঙ্করাচার্যের পরবণ্তী কোন প্রচারক লাভ 
কফিতে পারেন নাই । তাই শস্কগাচার্যা জগদ-গুরু নামে আধ্যাত 
হইয়াছেন! কলিতে মন্্যাসাশ্রমের বিধিমত পুনং গ্রচলন করিয়!- 
ভারতে জ্ঞানগ্রচারের পথ পরিষ্কার করিয়া- শান্ত্রীয় "জ্ঞানকে অক্ষ ও 
প্রতিভামম্গন্ন হাখিবার সছুপায় দেখাহয়! দিয়! শিব-ন্বকূপ, শঙ্করাচামা 


লি স্পা তা সি শরীক 
্ লাম আকা অপি শত শালা সাক পা উাছি লাগ পিছত ০ ০ সপোন পট পিস পি সত রতি | তে পিল এলসি পাপা শা শী পিপি সী ০ পপ সি ০ পিসি পাস পপ তানি পা পাপী সিপাসপপা  পত পাসিশ এ 


_জীবন্মুক্তি। ২৫৫. 

কেদারনাণতীথে বত্রিণবর্ষ বয়ঃক্রযকালে দেহতাঁগ করিয়াছিলেন। 

তগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য ধশ্ধ গ্রচারের সুবিধার জন্য বেদোক্ত চাবিটী 
মহাবাকা অবলম্বন করিরা ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী বৃহৎ মঠ স্থাপন 
কিলেন। পদ্লাপাদাচার্দ্য প্রভৃতি চারি জন প্রধান শিষ্ঞকে আচাধ্য নিযুক্ত 
করিয়া_-প্রতোক মঠের স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র ক্ষেত্র, দেব, দেবী, তীর্থ, বেদ ও 
মহাবাক্ নিন্দি্ট করিয়। দিলেন। তাই দন্ন্যাসী মাত্রকেই নিজ নিজ 
মভতান্ুসারে তাহার এক একটা গ্রহণ করিতে হয় ও তদন্ুসারে পরিচয় 
দিতে হয়। ঘথা £-- 

উত্তরে জ্োতিম্মঠ (জো।সিষহ$) কষে বদরিকাশ্রম, দেব_-নারায়ণ, 
দেবী-_পুক্লাগবী, তীর্২-অগকনন্দা, বেদ--অথব্বা এবং মহাবাক্য-_ 
অসমাত্স! ত্হ্দ | 

দক্ষিণে শৃঙ্গগিরি ব। সিঙ্গেরী মঠ, ক্ষেত্র রামেশ্বর, দেব_ আদিবদাহ, 
দেবী__কামাখা?, ভীখ-তুঙ্গভদ্রা, বেদ_যক্কর এবং মহাবাক্য-_ অহং 
ব্রজ্গান্মি। | | 
পূর্বে গোবদ্ধন মঠ, ক্ষেত্র-_পুদী, দেব--দ্গন্নাথ, দেবী-_বিমলা, তীর্থ 
-মতোঁদধি, বেদ-_খক এবং মহাখ|কা-_গাজ্ঞামানন্দং হন্মা। 

পশ্চিমে শারদানঠ, ক্ষেত্র-_ছ্বারক1, দেব--সিদ্ধেস্বর, দেবী- ভদ্রকাপী 
তীর্থ--গঙ্গ। গোমতী, বেদ--সাম এবং মহাবাক্য-তত্বমাস। 

এই চািটী প্রধান মঠ ব্যতীত সন্নাসীসম্প্রদায়ের প্রায় বারশত মঠ 
ভারতের নানাস্থানে স্থাপিত আছে । মঠের প্রধান চারিজন আচাধ্যের মধ্যে 
আবার বিশ্বরূপাচাধ্যর তীর্থ ও আশ্রম এই ছুইটী শিষ্য, পদ্মপাদাচার্যের 
বন ও অরণ্য এই দুইটী শিষ্য, ত্রোটকাচাধ্যের গিরি, পব্ধত ও সাগর এই 
তিনটাংশি্য এবং পৃথীধর!চাধ্যের সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই তিনটা শিষ্য, 
স্মুণায়ে দশটা শিষ্য হইতে দশটা সম্প্রদায় হইয়াছে। এই দশনান। সম্লা!স- 


1৯ 
চা ঢু 
৫৬ মক-গুর্ক 
গু 
ড় 
চল পাজি লাস্ট লা লি লা তা লা, 4৯0 পি লো উপল লাস পাপা ০ ছসপতিি গাছ লাস তো সিসি এছ পপি ৯ তাস তির ৯ লাখ চি শীত কসর ৭ পিসির ও লা ৬ ৯৬ 


দিগকে আপন আপন সম্রদদায়ানুনারে সাধনাদি করিতে হয়) সুতরাং তাহ 
'নিরর্থক নহে দশটার উপাধির তাৎপধ্য আছে । তীর্থ. 
ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্ঘে তত্মন্যাদি লক্ষণে । 
স্ায়াত্ততার্থ ভাবেন তীর্ঘনামা স উচ্যতে ॥ 
তত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযু্ত ত্রথেণী-সঙ্গমতীর্থে যিনি নান করেন, তাহার 
আম তীর্থ । আশ্রম-_ 
আশ্রমগ্রহণে প্রোটঃ আশাপাশবিবর্জিজিতঃ । 
বাতায়াতবিনির্ কু এতদা শ্রমলক্ষণং ॥ 
খিনি আশ্রম গ্রহণে স্ুনিপুণ ও নিফষাম হইয়! জন্মমৃত্ু বিনিমুক্ 
হইয়াছেন, তাহার নাম আশ্রম । বন-- 
শ্ররম্যনিঝরে দেশে বনে বাং করোতি যঃ। 
আশাপাশবিনির্ধূক্ত বননামা স উচ্যতে ॥ 
ধিনি বাসনাঝ্জিত হুইয়! পঘণীয় নির্ঝর নিকটবস্ী বনে বাঁস করিয়া 
থাকেন, তাহার নাম বন। অরপা-_ 
অরণ্যে সংস্থিতে নিত্যমানন্দনন্দনে বনে । 
ত্যক্ত সর্ধবমিদ্বং বিশ্বমরণ্যলক্ষণং কিল ॥ 


বিনি আরণ্য ব্রতাবলম্বী হইয়! সমস্ত সংষার ত্যাগ করিয়। আনন্দ গ্রদ 
অরণ্যে চিরদিন বাস করেন, তাহার লাম অধ্প্য । গিরি-- 


বাসে গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি ততপরঃ | 
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনাম। স উচ্যতে ॥ 


জীবন্ুক্তি | ২৫৭ 
বিবি রি গিরি নি 5ৎপর, পারা ততপর, রিলিভার ও 


স্থির বুদ্ধি, তাহার নাম গিরি । পক ত-- 


বসে পর্ববতমূলেহু প্রৌড়ে। বে ধ্যানপারণাৎ । 
স[রাৎ্সারহ বিদ্দাঃ তি প্দ্নিভ? পরিকাক্তিতঃ ॥ 


বিনি পর্বত মূলে বাস করেন, ্যান্ুধাবগায় অনিপুণ, এবং বিনি 
সারাত্সার ব্রন্মকে জানেন, ভাহাব নাম ও | 


বসে সাগরগন্তীরো বনরত্বপরিগ্রহঃ | 


ন্‌! 91 প--- 


মধ্যাদাঞ্চন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিক্ীর্তিতই ॥ 
নী ও যিনি নিজ্গ 


বিন সাগবভুল্য গন্তীব, বনেব ফণ 


মরা] লজ্বন করেন ন!, তাহার নান সাগ 
শ্বরজ্ঞ(নবশে|! নিত্যং স্বরবাদ। কবীশ্বর? । 
ংসারসাগরে সারাভিজ্বো বে! হি অরন্থতী ॥ 


বিনি স্বরতবুক্ঞ,খবরবাদী, কবিশ্রে১ এবং যিনি সংসার-সাগর মধ্যে 


ত্র 


শারভ্ঞানী, তাহার নাম সরন্বতী । 
বিস্তাভরেণ সম্পূর্ণঃ সব্বভাঁরং 
ছুঃখভাঁরং ন জাঁনাতি ভারতী পরিকীর্তিতঃ ॥ 


করেন, হুঃখ ভার 


পরিত্যজেহই | 


যিনি বিদ্যাভারপগিপুণ ভইয়া সকল ভাগ পরিত্য। 
অনুভব করেন ন1, উহার নান ভারতী । পুখী-_ 


জ্ঞানতত্বেন সংপূর্ণঃ পুর্ণতত্পদে স্থি 
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥ 


১ ৭-- 


শপ টি 


ই৩০ 


২৫৮ প্রেমিক-গুরু 


যিনি তত্বপ্তানে পরিপূর্ণ হইয়া পুর্ণতন্রপদে অবস্থিত এবং সতন্ত 
পর্বন্ধে অনুরক, তাহ।র নাম পুরী । 

আছ তীর্থেতীর্ধে বন-জঙগলে, পাভাঁড় পর্বতে, গ্রাম-নগরে এবং 
ইউরোপ-আমেরিকায় যে গৈরিকধারী সন্সাসী দেখিতেছ, তীভারা সকলেই 
ভগবান শহ্করাচার্যোর অপার মহিম! বিঘোধিত করিতেছেন এবং তীাহারই 
অমান্থ্ধী কীন্তির পরিচয় দিতুতছেন। পূর্বে নিম্মম ছিল, প্রথম আশ্রম 
ত্রয়ের যথাবিধি ধর্মপালন পুর্ধক ব্রাহ্মণগণ সন্নাস অবলম্বন করিতে 
পারিঘে। কিন্তু শঙ্কবাচার্যা ব্যবস্থা করিলেন, বৈরাগ্য উদয় হুইয়! 
উপযুক্ত হইলেই যে কোন বাক্তি_সে আশ্রমী হউক না কেন একেবারে 
সন্নাস গ্রহণ করিতে পারিবে । ভাই তাহার মতের উদারগর্তে সকলেই 
আশ্রয় লাভ করিয়। তদীয় মহহ বিঘোধিত করিতেছেন। 

এই সন্নাসিগণ প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক দ্ভী স্বামী,_- 
দ্বিতীয় পরমহংস। প্রথম অবস্থায় দণ্তীম্বামী হইয়া ব্রহ্গস্তানালোচনা 
করিবেন, পরে ব্রন্ষস্বরূপ উপলব্ধি হইলে পরমহংস হইয়। লোকশিক্ষা, 
শান্ত্রবাখ্যা এবং জগদ্ধিতাঁয় নিযুক্ত হইবেন । এই সন্গ্যাসিগণ হিন্দু 
সমাজের সর্বসম্প্রদায়ের গুরু |. কেন না যে বেদবেদাস্ত ও পুরাণের 
মতানুসারে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভগবান্‌ বেদব্যাসের 
রচিত ও ব্যাখ্াত। ন্ুতরাং ব্যানদেব সব্বপন্মত হিন্দু সমাজের গুরু । 
তাহার সম্তান ও শিষ্য শুকদেবাচাধ্য, শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদাচার্ধা 
গৌডপাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ!চার্মা, গোবিন্দ পাদের শিষ্য শঙ্করাচাধ্য এবং 
শঙ্করের শিক্যোপশিষ্ত বর্তমান সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়। শ্তরাং সঙ্গ্যাসিগণই 
হিন্দু সমাজের গুরু । আবার এই সৃন্নাসী সম্প্রদায়ভুক্ত কোন কোন মহাম্মা 
হইতে ভারতের আধুনিক যাবতীয় (ব্রাহ্ম বাতীত) সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছে । আধুনিক সম্প্রদায়ের শেষ্টব্যক্রিগণ আপন 'মাপন্‌ সম্প্রদায়েরই 


জীবন্মুক্তি । 


সি কী পদ রসি পিস রি লস লাস্টি এ তি 2৯ লেসিতি স পাসটিলসিিছি লি লাস তিক্ছি পি লি রি পি পদ ভাসি ঠা তা পি স্টিল সি রি 


২৫৯ 
আচাধ্য হন, কিন্তু সন্্যাসিগণ সর্বসম্প্রদারভুক্ত জনগণের আচাধ্যরূপে 
মেবিত ও পূজিত হুইয়া আিতেছেন। বর্তমানে ই্ৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ 
স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বমী, রামবুষ্খপরমহংস গভৃতি মন্না!সী-মহাপুরুষগণ 


অপেক্ষ।! কোন্‌ সম্দায়ভুন্তব্ক্তি সাধারণের হৃদয়ের এমন শ্রস্ধাভক্তি 
আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? 


87৮ বি পরি শিস পোস্ট রি লিন লো তিতাস তাও 2 % 


চারিটা প্রধান মঠের অধ্যক্ষ বা মহান্তগণ শঙ্করাচাধা নামেই অভিহিত 
হইয়। থাকেন। 


প্ররুত সন্নাম। 


স্বী-পু্দি আশ্রিত পরিবারপর্গকে পরিত্যাগ পুর্ধাক গৃভ হইতে 
পলায়ন করার নাম সন্যাস নছে। গৈত্ধিকবসন পরিধান, দণগ্ডকমগ্ডলু 
ধারণ ও মস্তক মুগ্ডন করিলেই সঙ্গামী হওয়া বায় না। মহাজআ্মা কথীর 
বলিন্ডেন 7 


মুড় মুড়ায়ে জটারাখয়ে মন্তফিরে য্যায়সা ভৈ'ষা। 


খলরি উপর খাখ্‌ লাগায়ে মন য্যায়সা তো ত্যায়সা। 
অর্থাৎ-_মন্তক মুণ্ডন করিলে কি হইবে, জটা রাখিজেই বাকি হইবে, 
আর গাঞেপার ভস্মলেগন কপিলেই বাকি হইবে ৮ মনোজয় পূর্বক 
তষ্জ্ঞান লাঁভ করিতে না পারিলে এই কল বেশ-ভূষ! কি কাবাকারক? 
ষাহার' আত্মানুত৬ নাই, মনস্থরতা নাই, ভগবদ্ুন্গমের উচ্ছণস নাই, 
সে রঙ্গিন বসন পরিয়', "কীপীন ও কমওসু ধারণপূর্বান জটাুটি বাড়াইয়া, 
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তন্ম মাখিয়া বক্ষতলে বপিয়! থাকিলে কি হইবে? সেরূপ সাজ সন্ন্যাসী 
যাত্রাসম্প্রদ।য়ে ও দুষ্ট হইয়া থাকে ।* আবার কেবল ফলাহারে, জলাহারে, 
স্বনীহারে বা অনাহারে মুক্সিভাগী সন্ভাপী ভওয়া যায় না; তাহ] কৃহলে 
গশু, পঙ্গী, জলচর বা পন্নগগণ মুক্তিলাভ করিতে পারিত ॥. ষথ| 2 

বাযু-পর্ণ-কণাতো যত্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ 

সন্তি ঢে২ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপাক্ষজলেচরাঃ ॥ 
মহা'নব্বাণ তনু । 

তবে সন্াস কি ?-মংভমমাক্‌ গ্রকারে+ন্তাসম্ত্যাগ, সম্পূর্ণরূপে 
ত্যাগের নাম সন্ভাম 1!” এ সন্গাসতত্র অত ছুব্রিজ্বের, সঙজে বুঝিয়া 
উঠিতে পারা বার না। কানাকন্ম হ্যাগের নাম মন্যাস, ইহাই সাধারণের 
মত । কারণ কম্যকম্মের কনর তা গ্রযুক্ু ততা মুক্তির গ্রতিবন্ধক | 
কায্যবন্খ্েপ কলকামন| পরিতাগ ও তৎ্সহ কামাকন্মেরও পরিবজ্জন 
করার নাম সন্গ।াস। সন্গামী কান্যকন্মের অনুষ্ঠান ও ফলাশা আদ 
করিবেন না। কান প্রেপাপি তাগ যেমন একান্ত কর্তব্য কেহ কেহ 
সমস্ত কন্মাকিই সেইদপ তাগ করতে গবানশ দয়া থাকেন । আবার 
কেহ কেহ বলেন, বন্ভ, দান ও তপরূপ কন্মু কোনক্রমেই পরিত্যাগ 
করিতে নাত, কেন না এতদ্বারা (চনত পরিশুদ্ধ হয়। তত্বজিজ্ঞান্্র অজ্জুন 
ভগবান ভ্কুকে রা তাগ, ও কুফল তা!গ, এই ছুই 
ত্যাগের তারতমা জিচ্ঞাসা কণিলে গর, ভা ক্ুধ্ বঙগিয়াছিলেন, হে পার্থ? 

স% ডাকল বেশ ওযা ও শয়ন সাঘমাঘর বে মন্নাসে প্রয়োজন নাউ, 
আমি এমন কথা বলজেতিন না। পুদিত ভধধের সঙ্গে অনুপান সেবন 
ধাপস্থা, আবার অগ্ুগান ভাড়া ওধবে কতটা ফল লাভ হয়) কিন্ত 
এব পারভাগ কিয়া কেখল অগ্চণন যেদন কালে কি হইবে ০ সেইরূপ 
4145 তাগ বৈধাগ্য নাহাত বেশ-চুনা ধাকণও অনথক । 


জীবন্মৃক্তি ) ২৬১ 


পু পিসি লাস প পপ পরব জকি ৬লা পারি পিতা তে সিল, এসি সস সলনি রা এপ ৬ লাস লসপাসসিসি তা স্পস্দিীতি এ সস্তা ৬ পাননি শসছিশীসসর্ণ উল পলিসি সস সত ৭ ঠাস্িতিসিলিতি ত ও 


বঙ্গ, দানাদি কম্মের অনুষ্ঠানকালে কর্তুধাভমান ও খগা'দর ফপ-কামন! 
ভ্যাগই আমার মতে শ্রেঠ। কামাক্ম্ম বন্ধনের হেতু বাঁলর মুমুক্ষুগণ 
তাঁত তাগ করিবেন বটে, কিন্তু নিদ্দোষ 1নশ্যকম্ম কোন মতেই তাজা 
নহে । (নিতাকম্ম বেদবিহিত পরমার্থ লাভের হেতু, ধন্মসাখনের গরমামুকুন 
ও অবশ্যানু্র, না বুঝ! ব| ১ঠকরিতাবএতঃ মাহাগা হহ! ত্যাগ করে, 
তাহারা তমোগ্র্রী, কাপুকষ ও জড়।  অঠতএধ-- 
কাম্যানাং কম্ণাং ম্তাসং সম্যানং কবে] বিদ্রুঃ 
শ্রীনগবল্নীতা। 
কামাকন্মের তযাগকেই পর্চিতগণ সন্তান বলিয়া থাকেন । দেহ 
সন, মন্ুব্য সকল কশ্ম কোন মতেই পরিও্াগ কগিতে সনর্থ হয় না।, 
ঘিন কন্ম সকল অনুষ্ঠান করিয়া কম্মফল ভাগ করিয়া খাকেন, তিনিই 
বার্থ সন্ন্যাসী । অনি, ইষ্ট ও মর অর্থাহপা পপুণ্যরূপ কম্মাকণরাশি 
অন্যাগীকে দেহান্তে আশ্রর করিয়া থাকে, কিন্তু সন্না1সরদিগকে ইহা কদাচ 
স্পশ ও কগিতে পারে না। 
সত্বিক, রাস ৪ ভামদ ভেদ ভাগ ভিবিধ। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ 
করিয়া কম্মেব অনুষ্ঠান করা সাহিক ভাপ, ফল কানন। সত্তে বে কশ্মের 
ভাগ, তাহা পাজস এবং ফন্চ্ঠো্হ কম্ঘানুষ্ঠান ত্যাগের নাম অমসত্যাগ।। 
কশ্ম ক্লেশ-সাব্য বপিরা ত্যাথ করা বাজস ও আস্তি পুর্বুক কন্মুত্যাগ তামম 
বলিয়। ক'থত হইয়াছে । সুতরাং সন্্াসীর পক্ষে সাত্বক তোাগ অবশ্থয 
কর্তবা। এই সকপ 'গুথময় ত্যাগ বাতীত ভিগবান্‌, আৰ গীতা, 
“ন্নৈগুণাবিষধা বেদো নিপ্সেগুণো। ভবাজ্ঞুন” বলগ বে ত্যাগ বা সন্্্যাসের 
কথা! উল্লেথ করিয়াছেন, তাহা শিগুণাস্মক 1 এই গুথাঅত সন্গ্যানই 
মুমুক্ষুগণের অবলন্বনার । কম্মকলত্যাগন্প সান্বিক মন্্যাসেও নিত্যাকন্দ, 
কর্তব্যবুদ্ধি থর্তমান রহিয়াছে । আবার কর্তব্য বুক্ধ পরিত্যাগ কতিতে 
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লিিশ্ছি পতি ললিপপ সানি থালা তি সিসি পাশা সলিল সরাস্িত সি ভা সিপাসিতাসিপা সিসি তাস সস স্পরলি সপ পি সপ ইল সি ছিটা পাস 


প্রারিলে সন্্যামাশ্রমে আঁধকার হয় না ধলিঞ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। 
এক্ষণে এই দুই বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্ত এই যে, কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত না 
হইয়া উপস্থিত কণ্ম সকল ফণাভিসদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক করিয়। যাওয়ার 
নাম নিগুপ ভাগ । পদ্মপত্র যেমন জল মধ্যে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় 
1, তদ্রুপ ধাহারা কর্তবাবুদ্ধি শু) হইয়া স্ব স্ব হজিয় দ্বারা কর্ম্মমকল ষথ।- 
যথ ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাহার! কন্ম বা কম্মফলে জড়িত হয়েন 
না। এইরূপ তাগের নামই গুণাভীত ত্যাগ, ইহাই প্রকৃত-সন্গাস। 
এই ত্যাগ-সন্নযাসের মহিম! কার্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ;-- 
“সর্বলোকেম্বপি ত্যাগঃ সন্ানী মম ছুলল ভি” । 
ভাগ-সন্গাসী কল লোকের, এমন কি আমারও দু । কন্ম 
অন্বন্ধীয় ত্যাগের ইহ!ই সুন্দর মীমাংসা । কম্মতাগ ব্যতীত বিষয়তভে|গ- 
ত্যাগ সন্রাসীর অবশ্য কর্তণ্য। কিন্তু তাহাও গুণাতীত হওয়! গ্রয়ো- 
জন। শান্্রবিধি ন। মানিয্া কঠে!র তপস্তার দেহ নষ্ট করাকে তামসত্যাগ, 
অমাজে খ্যাতি-প্রতিপন্তিআশায় ফলমুলাহারে তপস্থী হওয়ার নাম রাজস- 
ত্যাগ এবং চিত্ত-শুদ্ধির জন্ যে বিধি-বাহত সংযম, তাহাই সাক ত্যাগ। 
কিন্তু এই সকল ত্যাগ গুণমম় বিধায় মন্নাসীর অবলম্বনীয় নহে। 
সন্্রাসের ত্যাগ নিগুপাতআ্ক। প্রলুব্ধ না হইয়া অনাসক্ত ভাবে ইন্্রিয়- 
গ্রাহ স্ব বিষয় ভোগ করার নাম, গুণাতীত ত্যাগ । নতুবা লেংটি 
পরিয়া বা লেংটা হইয়। বৃক্ষতলে বসিয়া থাকার নাম ত্যাগ নহে । লেংটিতে 
আসক্তি আর গরদে বিরক্ত, কুটিরে আসন্তি আর কোঠায় বিরক্তি, 
শকে আসক্তি আর মষ্টান্নে বিরক্তি, ক্লে আমক্তি আর গদদতে বিরক্তি 
্ী তাগের লক্ষণ নহে । আসক্ত বা বিরক্ত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
স্ব ইন্জিয় দ্বার! যথাযোগ্য বিবয় ভে।গ করাকেই গুণাতীত ত্যাগ বলে। 
টা (নণ ওাাগাহ গীত সন্যালা। খুথ। 2৮ 
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সদন্ে বা কদন্েে বালোষ্ট্রে বা কাঞ্চনেহপি বা। 
সমবুদ্ধির্ন্ত শশ্বৎ স সন্্যাসী চ কীর্ভিতঃ ॥ 
ধাহার উত্তমান্ন ও নিৰগ্াক্পে এবং মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান বুদ্ধি 
জনিয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্তিত। তবে ত্যাগের অর্থ কি 1. 
শিবাবতার শঙ্করাচার্যয বলিয়াছেন 7-.- 
ত্যাগোহসি কিমস্তি আসক্তিপরিহারত। 
ৃ মণিরত্রমাল|। 
আসক্তি পরিতাগের নামই ত্যাগ। জ্ঞান-গরিষ্ঠ খবিশ্রে্ঠ বশিঠদেবও 
বলিয়াছেন :__ 
যত্ত্যক্তং মনস। তাবৎ তত্যক্তং বিদ্ধি রাঘবঃ। 
মনল1 নংপরিত্যজ্য সেব্যমানঃ স্থখাবহঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ট। 
যাহ! মন হইতে ত্যাগ করা যায় তাহ!ই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ 
মাত্র প্রশস্ত নহে । মন হইতে বিষম পারত্যাগ করিয়া সংকল্প-বিকষ্প 
বর্জিত হইয়া মী হও। অতএব যিনি মন হইতে ভোগা বিষয়ের 
আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সম্নাপী। অনেকে আপনার 
সকল বস্তই পরিত্যাগ করিতে পাঁরে, কিন্তু আপনাকে কেহ সহজে ত্যাগ 
করিতে পারে না। ন্ুতরাং সর্বোত্তম সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি সমস্ত কামন! 
পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে শরণাগত ও ভক্তিবশহ্বদ হইয়। আপনাকেও 
পরমেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। যখন তোমার “তুমিত্ব? র্বস্বরূপে 
কিনা! ভগবানের সত্বায় ডুবিয়া যাইবে,_-যখন তোমার নিদ অস্তিত্বের 
কিছুমাত্র স্বতন্ত্র! থাকবে না) তখনই তুমি ত্যাগী--তখনই তুমি বৈরাগী 
--হখনই তুমি গ্রকৃত সন্যাসী | 
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এতাবতা য5ুধ আলোচিত হহুল, তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, যিশি 
কর্তব্য বুদ্ধি শুন্ত হইয়! উপস্থিত কক্মসকল করিয়া যান এবং নিললোভ ভইর় 
জনাসক্ত ভাঁবে বিষয়-ভোগ কবরয়া থাকেন, তিনিই নিগুণ-ত্যাগী । 
সমাক্রূপে এই প্রকার ত্যাগের নানহ গ্রকৃহ সন্ধ্যান? ভগবান নিগ্ু ণ- 
গণের অডার নহে, গুণের অতীত অবস্থা মাত্র; অর্থাৎতিনি গুণে লিখ 
'না হইয়। গুণের দ্বার! কাধ্য করিয়া থাকেন । তন্রপ সন্যাসীর ত্যাগ নি 
গাত্মক,--ভাহারবা ৪ গুণে লিপ্ু না হইয়া গুণের কন্ম করিয়া যন; তাহাতে 
বিরক্ত ব আসক্ত নহেন। এইরূপ স্তাসই প্রকৃত পসন্নযান” পদবাচা । 
পৃহস্থাএমে থাকিয়াও মুমুক্ষুবাক্তি তবে সন্্যানী হইতে পারেন; ভাই জনক, 
অন্বরিশ গ্রাভৃতি গৃহিগণ সন্ন্যাসী পদধংচা। আর যাহারা কৌদীন-করশ্রার 
শ্মায়! ছাড়াইডে পারে না, ভাতার। সন্ধ্যাসাশ্রনী হইলেও গৃহস্থাধম । আবার 
যেকোন আশ্রমী হইয়া নিপিপ্ুভাবে সংসারে থাকিতে পালে, তিনই 
ঙ্ন্যাসী এ্রবং মুক্তি লাভের অধিকারী । নিপিপুগুভী এবং গ্রকৃত সন্গাণী 
একাসনে অবস্থিত; তাহাদের মধো বাবহারিক ভাবে পার্থকা থাকলেও 
গারমাথিক ভাবে কোন বিভিন্নত। নাই । আমরা পুরাণের 
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হুইতৈ এভন শিক্ষা করিয়াছি । এখানে হর শব্দে শ্বাশ।নবাসী শিব এবং 
হবি শব্দে বৈকুগ্ঠ বিশ্রী খিধুকে বুঝিতে হইবে | হিন্দুমান্রেই অবগত 
আছে বে, হপিহর অভিন্ন, বে মুড তাভাদেরভেছ কল্পনা করে, লে নাঁরকী। 
বঘথ|। £-- 


মস 


গঙ্গাহুর্গাহরীশানং ভেদকৃম্নারকী তথা ॥ 
পৃদ্বর্পা পুরাণ। 
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হরি ও ঈীপানে ভেদ বুদ্ধি করিলে নিরপনগামী হইতে হয় । ম্ুতরাং 
তীার। উভয়ে যে এক, তাহাতে সন্ছে নাই । কিন্তু বাহতঃ 'আকাঁশ- 
পাতাল তেদদৃষ্টহয়। একজন সর্বস্বত্যাগী শ্শানবাসী,--খর্পর মাত্র 
সম্বল_বিরূপবেশে ভ্রমণ করিতেছেন ; কাজেই হর তাগী--বৈরাগী-, 
সন্াসী। অপর একজন মণিমুক্তাথচিত ও নৃত্যগীতপুরিত বৈকুগবিহারী, 
গার্খে অনুপম! ন্রন্দরী; কাজেই হরি ভোগ*,_-বিলাসী-_গৃহবাসী । স্থুলতঃ 
উভয়ের মধ্যে পার্থকা দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ কোন বিভিন্নত1 নাই । শিব, 
মন্ন্যাসী সত্য !-__কিন্তু দেখিয়াছ কি, উহার কোলে কে ₹-_বিশ্বমোহিনী' 
রমণী, উনি কে? উনি জীবঙ্গগতদূপ! বিশ্বরূপিণী প্রকৃতি । শিব সন্্যাসী 
হইয়। আমিত্ব ও আমিত্বের সঙ্কীণ গপ্তী ভাঙ্গিয়াছেন বটে; কিন্তু জগং- 
ংসারকে বুকে জড়াইয়! ধরিয়ছেন : পরার্থে স্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন; 
--তাহার নিজের বলিতে কিছুই নাই বটে, কিন্তু তিনি প্রতোক ভূতের 
ছিতসাধনে রত; তাই ভূতনাথ নামে পরিচিত । তাহা হইলে শিব 
সন্ন্যাসী হইয়ও সংসারে লিপ্ত। আর আমর! হরিকে গোকুলবিহা রীরূপে 
দেখিয়াছি যে, তিনি গোকুলে গোপ-গেপীর প্রেমে মাতোয়ার! ১২ রাধা 
প্রেমে যেন বিহ্বল, রাধার সামান্ত অবজেলাতে রাধাকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগে 
উদ্ভত। সকলেই জানিত শ্রীরষ্চের বাধাগত জীবন ;__রংধার ক্ষণকালের- 
বিরহে বুঝি তিনি বাচিতেন না । কিন্ত তটৈঃ যেমন অনুর. আসিয়া 
মথুরার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা রওনা হইলেন, 
রাধার নিকট বিদায় লইয়া যাওয়ার আব্শ্তক বোধ করিলেন ন1। শ্রীকষেের 
মথুর! গমন সংবাদ পাইয়া! সঙ্গিনীগণ সহ রঙ্গিণী রাই আসিয়া পথিমধ্যে 
রখচক্রের নিয়ে বুক দিয়া পড়িয়া! বলিলেন, “আমাদের হৃদয় রথচক্রেনিষ্পে- 
ধিত করিয়া মুর! গমন কর ।” শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমোন্মাদিনী গোপ-রমণীর 
মন্খভেদী কাতরতায় ভ্রক্ষেগনা! করিয়া মথুর1 চলিয়া! গেলেন। রাম 
১৭--ক 
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'অবতারে পতিপ্রাণ। জানকীকে বিন! অপরাধে কেবল রাজার কর্তব্য 
বনে দিলেন। তাহ! হইলেই তিনি যত কেন স্ত্রীপুত্র বিষয়-বিভযের মধ্যে 
থাকুন না কখনও স্ত্রীপুত্রের আচল ধরিয়া! কর্তব্যে অবহেলা করেন 
নাই; আত্মন্রথে অন্ধ হইয়া! তিনি জীবের দুঃখ বিশ্বৃত ছন নাই; আত্ম- 
স্বার্থে পবাথ পদদলিত করেন নাই ; আপন হিত করিতে জগতের হিত 
ভুপিয়া যান নাই, কাজেই হরি গৃহী হইলেও নিনিপ্ত। ওুবেই হর সন্ন্যাসী 
হইয়াও লি আর হুরি গৃহী হইয়াও নিলি) আবার লিগরসঙ্সযাসী ও 
নিনিগুগৃহী একই কথা-মৃতরাং হরিছর অডেদ। এদিকে আবার গৃহীর 
আদর্শ হবি এবং সন্ন্যাসীর আদর্শ হর। অতএব যে গৃহী হরির আদর্শে 
পবন গঠন করিয়াছেন এবং যে সম্ম্যাসী হরের আ'দর্শে জীবন গঠন 
করিয়াছেন, তাহার! উভয়েই সমান,__তীহাদিগের মধো বিভিন্নত! নাই। 
বরং হরির আদর্শে গঠিত জীবন গৃহন্থ_-যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে এখনও 
জীবন গঠন করিতে পারেন নাই, তাহার অপেক্ষ। শ্রে্। আর হরের 
আদর্শে গঠিত জীবন সন্ন্যাসী সর্বপ্রকার গৃহস্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা বলাই 
বাহুল্য । তাই সে কাপের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ব্রন্মবিস্তায় লমান পারদশী 
হুইয়্াও বিলাসী রাজাগণ ত্যাগী ব্রাহ্গণগণের নিকট জোড়হস্ত ছিলেন। 
তাই জনক রাজা অনেক ব্রাহ্ধণের শিক্ষাদাত। খর হইয়াও তাহাদিগের 
মিকট শিষ্যের ভ্তায় অবস্থান করিতেন। আর হরিছর অভিন্নাত্ম! হইয়াও 
সন্গ্যাসী হরই “জগৎ &র” পদবাচ্য হইয়াছেন। 

অতএব গৃহ্ছ কিন্বা সন্ন্যাপীই হউন, যিনি আত্ম-্বক্ূপে অবস্থান 
করতঃ নিলিগ্তভাবে বর্খানুষ্ঠান এবং অনাসক্তভাবে বিষযয়ভোগ করিয়া ও 
জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়/ছেন, তিনিই শ্রেট। এই 
প্রকার গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে কোনই পার্থক্য নাই। তাই গৃহী ব্যাসদেব 
এবং সঙ্গ্যাসী শঙ্করাচার্য একই আসন গ্রাণ্ড হইয়াছেন। ন্ুতয়াং অশনে 


জীবম্মুক্তি । ২৬৭ 
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কিন্বা বসনে, সংযমে কিন্ব! স্বেচ্ছ'চারে, কৌপীনে কিন্বা কম্বায়, দণ্ড কি 
কমলে, ছাই মাটী কিন্বা ত্রিপুগডতিলকে অথৰ! দেশে দেশে ভেদে 
বেড়াইলে সন্লামী হুওয়া ষায়না। আবার বপি যেনম্মরণ থকে,__য়ে 
কোন আশ্রমভূক্ত হউন ন| কেন, যিনি আমিত্বের সন্কীর্ণ গণ্তী বিশ্বময় 
গ্রনারিত পূর্বক সমবুদ্ধি ও সমনৃষ্টি সম্পন্ন, হইয়। জগতের মঙ্গল সার সন্বল 
করিয়াছেন, যিনি পরকে অমৃত বিলাইয়! নিজের জন্ত কালকুট সঞ্চিত 
করিতে এবং পরের গলায় মণিহার জড়াইয়া আপন কে ফণীহার দোলা- 
ইয়া আনন্দে গালবাগ্ু, করিয়া নৃত্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই 
প্রকৃত মন্ন্যাসী। আর এইরূপ সন্নাসীর নিকট জগৎ গললমী-কতবাসে 
দৃ৪বৎ প্রণত হয়। 


আসন্ন ৬ তে 








আচার্য্য শঙ্কর ও গৌরাঙগদেব। 
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্‌ যিনি শঙ্করাচার্ধ্য কিন্থা গৌরাগগদেবের ন্যায় সন্ন্যাসী হইয়াছেন, ধাহার 
জ্ঞ/ন ও ভক্তির মন্দাকিনী আমত্বরূপ গোমুখীর মুখ ববদীণ করিয়া, 

ংস|ররূপ হর-জটার ভটিলবত্ম পার হৃইয়। পৃথবী প্লািত করিয়া! বহিক্ব! 
যায়, যাহার উচ্ছ,সিতবেগে নাস্তিক পাষগুরপী মত্ত উরাবতও তৃণের স্তার 
ভাসিয়া! যাইতে বাধ্য হয়, সেই সন্যাসের ত্যাগমন্ত্র সমুভ্ভূত পুথ্যময় আনন, 
গ্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়! দিয়! আত্মহারাবৎ চালিত হুইতে পারিলেই, 
তাহার জীবন সাথক হইল। এইরূপ মানবজীবন সার্থক করিবার জন্ত 
হন্দুশান্ত্রে প্রধানতঃ ছুইটী পথ'নিদ্দিই আছে, একটা জ্ঞানপথ,-অপরটা 
ভকিপথ। যাহারা ড্ঞানকে জঞানপথ এবং তক্তিকে ভাক্তপথ বলনা মনে 
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করে, তাহারা সমধিক ভ্রাপ্ত। জ্ঞানপথেও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনে 
যাইতে হয় এবং ভক্তিপথেও কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে গমন করিতে 
হয়। ল্ুতর1ং উভয় পথেই গমনের উপায় একই প্রকার, কিন্ত পথের 
বিভিম্নত। আছে। জ্ঞানমার্গের নাম বিশ্লেষণ-পথ আর ভক্কিমার্গের নাম 
সংশ্লেষণ-পথ । কার্য ধরিয়া কারণে যাওয়ার নাম বিশ্লেষণ বিচার, আর 
কারণ লাভ করিয়! কার্যা-রহস্তা অবগত হওয়ার নাম সংশ্লেষণ বিচার । 
ধাহার! জড়জগৎ ধরিয়। “নেতি” “নেতি” করিতে করিতে স্কুল শুক্ষষ অতি- 
ক্রম পূর্বক ব্রন্জানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তীহারই জ্ঞানঙাগাঁ আর 
বাহার! ব্রঙ্গকে জ্ঞাত হইয়া এই জীব-জগৎ তাহারই বিকাশ যনে করতঃ 
লীপানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তীাহার!ই ভক্তিমাগী। 

ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য আবিভূতি হইয়া সচ্চিদানন্দ ভগবানের যে ম্বরূপ- 
হক্ষণ সাধারণের নিকট ব্যক্ক করিয়া গিয়াছেন, তাহার উদার গন্তে 
সর্বাধীক।দী জনগণ বিশ্রাঘ লাভ করিয়| কৃতার্থ হইয়াছে । মানৰ এক নৃন্তন 
চক্ষু লাভ করিয়া! জড়-জগণ্ডতের নুস্থল যবনিকার অস্তরালে দৃষ্টি করতঃ 
মরজগতে অমরত্ব লাভে ধন্ত হইয়াছে । কিন্তু আচাধ্যদেব যে উপায়ে ব্রন্ধ- 
স্বরূপ লাভ করিবার পন্থা প্রকটিত্ত করিয়াছেন, তাহ! বিশ্লেষণ পথ-_. 
জ্ঞ।নমার্গ । আর ভগবান গোরাঙ্গদেব ভাহ! লাভ করিবার যে উপার প্রচার 
করিয়াছেন, তাঁহা সংশ্লেষণ পথ-_ভাক্মাগ । তাই শঙ্করাচাধ্য জ্ঞানাবতার 
এবং গোরাঙ্গদেব ভক্তাবতার নামে অভিহিত হন। 

জ্ঞানী বা ভক্তকে জ্ঞানমার্গের বা ভক্তিমার্পের শোক বলে না। জ্ঞান- 
মার্গেও ভক্ত ও জ্ঞানী এবং ভক্তমার্গেও জ্ঞানী ও ভক্ত এই উভয় শ্রেণীর 
পোঁক বি্ুমান রহিয়াছে । কিন্তু অল্প বুদ্ধিবিশিষ্ট এবং সাম্প্রদায়িক গেড়! 
বাক্তি সকল এ অধ্যাত্ব-সত্য অবগত ন! হইয়া হ্থ ব্য বিদ্বেষ বুদ্ধি বশতঃ 
চালিত চ্ই্য়া অনর্থক কোলাহল করিয়া থাকে । জ্ঞানপথ বড় ফি ভক্তি 
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পথ বড়, এই বিচার করিতে গিয়া কেবল বাজে বাদ-বিতণ্ড। লইম়। 
কালাতিপাত করে। যত মত তত পথ? কুচি ও গ্রবৃত্তি অন্থসারে যাহার, 
যে পথে অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহাকে সেই পথেই চলিতে হুইকে। মুরশিদ 
ৰাদের নবাব ও বর্ধমানের মহারাজ, এই দুইজনের মধ্যে কে বড় তান 
বিচার করিতে য।ইয়! সময় নষ্ট করিলে পরপিগভোজী ভিথারীর ক্ষুধা 
নিবৃত্তি হইবে কি 1 সকল বাজে তর্ক ছাড়িয়! ভিক্ষায় বাহির হওয়1 
যেমন ভিক্ষুকের কর্তবা ; তন্তরপ ধর্মে ছোট বড় না বাছিয়। সর্বথ! আপন, 
আপন অধিকারান্থুরূপ ধন্মকার্ধা করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিম!নের কার্য | নদী- 
ভীর-স্থিত গ্রামবাসী যেনন নদীর ঘাটে গমন করিবার জন্ত আপন আপন, 
ৰাসন্থান হইতে স্াবধানুরূপ রাস্তা গ্রত্মত করিয়া লয়, তব্রূপ মানবও জন্মা- 
গুরের সঞ্চিত গুধ-কর্ম্ে যে যেরূপ অধিকার লা্ত করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, 
ভাহাকে এবার সেইস্থান হইতে গমন করিতে হইবে । অন্তের গমা-পথ. 
তাহার পক্ষে ভয়াবহ; সুতরাং পরের পথ লইয়! সাধকের আন্দোলন- 
আলো।চন। বিড়স্বন! যাত্র। অবতার লইঞ্জ যাহার ছোট বড় বিচায় 
করিতে যায় তাহার! ধশ্ম দ্রোহী নারকী মাজ। একটী অধতারকে চিনিতে 
পারিলে ফোন অবতারের রহস্তই অজ্ঞাত থাকে ন!। খৃষ্টান অবতারবান, 
বুঝে না, ভাই শঙ্কর বা গৌরাঙ্গের মহত্ব ঘদয়ঙ্গম করিতে ন! পারিয়া 
তাহাদের অফখ। নিন্দা করিয়া! খাকে.। আকার যে হিন্দুসাধক অবতার- 
তব বৃঝিগ়াছে, দে মছন্গদ ৰা! বীশুকে ও ভক্তি বিনম্রহদয়ে সম্মান দান করিয়| 
থাকে। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি অন্মদ্দেশের লোকে র ভগবান শঙ্করাচার্ধাকে 
বুঝিবার কোন সময়েই সুযোগ হয় নাই; তবে গৌরাঙদেবের এই দেশেই 
লীলাভূমি, কাজেই অধিকাংশ লোক তীয় ভক্ত। কিন্তু তাহারা সংহ্কার, 
বশে গৌরভক্ক হইয়াছে মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অতি অল্গু লোকেই তাহার 
মাহম জাত আছে। তাহার! গোঁড়ামির টসমায় চক্ষু আবৃত করিয়! 
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একের গ্রাধান্ত প্রতিপন্ন করিতে অন্থের নিন্দা প্রচার করিয়৷ থাকে । 
পরের ধর্ম নিন্দায়. নিভধূর্ম্বের গৌরব, হানি হয়, এই সা! কথ! যে সকল 
ব্যক্তি বুঝিতে পারে রা, ভগবানের কৃপা] ব্যতীত তুহাছেরবতাতর নাই । 
এক অবতার দমাল! [কম্ত কোন অবতার দয়াল নহে 1--একই 
ভগবান্‌ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জীবের অভাব-পূরণার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবীর্ণ 
হইয়। থাকেন। অবতার কথাটাই যে দয়ায় মাথা, জীবের প্রতি দয়া ন! 
হইলে তিনি শ্বরূপ ছাড়িয়া! জীবভাব অবলম্বন করিবেন কেন ১ আর 
কোন্‌ অবতার জপ্রমিক আমরা তাহ বুঝিনা উঠিতে পারি না। যিনি 
রাজোশ্বধা। পতিব্রতা স্ত্রী ও শিশুপুভ্র পরিত্যাগ করিয়। জীব-দুঃখ মোঁচনের 
আন্ত যৌবনে সন্নযালী, হইলেন, সে বুদ্ধদেব, টক অপ্রেমিক ৪ যিনি বিহ্বিসার 
বাসার নিকট নিঞ্জের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে কতকগুলি ছাগলের 
প্রাথভিক্ষ। চায়! ছিলেন, সেই বুদ্ধদেব কি অগ্রেমিক? যিনি ক্রুশে 
বদ্ধ হুইয়! অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের জন্য দয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
যশ কি অগ্রোমক? আর শঙ্করাচাধ্যতে৷ প্রেমের ৰীজ বপন করিয়। 
গিয়াছেন। পাপী-পুণ্যবান্‌, ব্রাঙ্মণ-চগ্ডাল কিন্বা৷ কীট-পতঙ্গকে সমবুদ্ধিতে 
ভালবাসিতে যাওয়া কি সোজা কথা 1--ধ'রে বেধে কি পীরিত হয় ?-- 
কিন্তু আম “আমাকে” ভাল বাসি, ইহ! বুদ্ধি খরচ করিয়া বুঝিতে হয় না, 
আবার আকাট ব্রহ্ম পধ্য্ত যাবতীয় পদার্থ সেই আমন্তেরই বিকাশ; 
ইহাই শাঙ্করমতের মুল-মন্ত্র। সুতরাং আমিত্বের শ্বরূপ উপলব্ধি হইলে 
আত্ম প্রীতি বিশ্ব-্রমে পরিণত্ব হইবে । অনেকে মনে করে, শঙ্করাচার্যা 
স্ক্তিতব জ্ঞ।ত ছিলেন না । যিনি বিবেকচুড়ামণি গ্রদ্থে মুক্তিসাধনের যত 
গ্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে “ভক্ভিরেব গরীয়সী” বলিয়! ভক্তির গ্রাধান্য 
প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিতত্ব বুঝিতেন ন! বলিলে নিজেরই হৃর্খত! 
ও নিল্লজ্জতা গ্রকাশ পায়। আবার আর এক শ্রেণীর দেশদ্রোহী ভগবান্‌ 


জীবন্ুক্তি। ২৭১ 


গৌরাঙগদেৰকে “শচী পিসির বেট।” মনে করিয়! মুন্সিরান! চালে নানিকাটী 
কুঞ্চিত করিপন! থকে । অথচ পাশ্চাত্য জগতের প্রধান পণ্ডিত মোক্ষ- 
মুলার বলিয়াছেন, "যে দেশে গৌরাঙ্গের ন্যান্ন মহাপুরুষের জন্ম হইক্জাছিল, 
সে্দেশ এবং দে জাতি কখন হীন নহে, তাহ! হইলে ভাহাদিগের দেশে 
এমন মহাপুরুষের জন্ম হইত না,» বাহার আবির্ভাবে পতিত দ্বেশের ও 
পতিত জাতির কলঙ্ক ঘুচিয়! গৌরব গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে হৃদয়ের 
ভক্তি-শ্রদ্ধ। অর্পণ করিলে শ্নেচ্ছ-দালত্ব-উপজীবি-জীবের দ্বণ্য-জীবনের উপায় 
হইঝেকি? এমন দিন কবে হইবে, যে দিন দেখিব প্রত্যেক বাঙ্গালী 
তক্তি-বিনজ্র হৃদয়ে গৌরাঙ্গ-পন্দে প্রাণের প্রেম-পুম্পাঞ্জলী প্রদান করি- 
তেছে। গৌরাঙ্গদেব যে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি, ঘরের ধন। হাঙ্গানী 
না যতদিন গৌরাঙ্গদেবের আদর শিখিতেছে, ততদ্দিন তাহাদের জাতীয় 
উন্নতি ম্বদূুর পরাহুত। . ওরে আজিও যে পীচশতবৎসর হয় মাই, 
এখনও বাঙ্গালার অনেক পল্লির ধুলীতে তাহার পদধূলী মিশ্রিত রহি- 
পাছে ।-_বাজলার রজে লুটাইলেও তাহার করণ! প্রাপ্ত হইতে পারিৰে। 
ভগবানেরই অবতার হুইয়া থকে, সুতরাং অবতার মাত্রেই মূলতঃ 
এক। এক অবতার অন্ত অবতারের মত বিন& করিয়া! নিজমত প্রতিষ্ঠা 
করেন, ইহা! ভ্রান্ত-ধারণ। আমর জানি এক অবতার বর্তৃকৃ অন্ত অব- 
তারের ক্গত পরিণতি ও পরিপুণ্টি লাভ করিয়। থাকে । তবে সমাজের 
সংস্কার ন্ট করিবার জন্ত পরবর্তী অবতার পূর্ববর্তী অবভারের মত গুলির 
নিন্দ। করিয়া নৃতন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়। দেল। তাই বুদ্ধদেবকে কা'মন!- 
মূলক কর্মের অসারত| গ্রতিপর করিতে সময়ে সময়ে বেদের নিন! 
করিতে হুইয়াছে। আবার ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্যের তিরোধানের বছপর 
ধখন হিন্ুপমাজ কেবল জালের গুফ কথায় ভরিয়া গেল,_-আত্মসমাবি, 
আত্মক্জানের পরিবর্তে কেবল বিরাট তর্কজাল বিস্তার করিয়। মুখে ব্রন্ধৰিৎ 
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নিলি দল 


এবং কাধ্যে নান্তিকতা ও তোগ লোনুপত। প্রযুক্ত হিন্দ্ুগণ বখন উন্মার্গ- 
গাঁ হইয়। পড়িল, তখনই ভগবান গৌাঙ্থদেৰ আবিভূতি হইয়া সংগ্সেষণ- 
পথ অথাৎ ভক্তিমার্গের হবার উদঘাটিত করিয়। দিলেন | অহংবুদ্ধিবশি্ 
গোহহং জ্ঞানীর সংস্কার মষ্ট করিবার জন্য আত্মানাত্ম বিচাররূপ বিস্লেষণ- 
পথের অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের নিন্দাবাদও তজ্জন্ত তীহ্থাকে প্রচার করিতে 
হুইয়াছিল। দেশের লোক কি ভূলিয়! গিপ্লাছে গৌরাঙ্গদেব, শঙ্করাচার্ধোর 
প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাস ধন্দদাশ্রিত ভারতীস্প্রদায়তুক্ত শ্রীমৎ কেশবতারতীর নিকটে 
সঙ্লাস গ্রহণ করিয়াছিলেন । সন্গ্যাস গ্রহণান্তর বিশ্লেষণ-পথে যাইয়া আত্ম- 
জ্ঞান লা করতঃ 'ভিনি গংক্লেষণ পথ অবলম্বন পূর্বক লেই পথেই হিন্দু- 
সাঞ্জকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন । 

নেক বিকটভক্ত গৌরাঙ্গ দেবের মহত্ব গ্রচার করিতে গিয়৷ বলি! 
খাকে যে ম্মহামহোপাধ্যা্ বাশের সার্বভৌম এবং সন্নাসীর নেতা প্রীমৎ 
প্রকাশানন সরন্থতী তাহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হইয়া তর্দীর মত গ্রহণ 
ফরিয়। ছিলেন । তাহার! স|ধক মাত্র, আর গৌরাঙ্গদেব অবতার । সাধক 
হুঝিতে পারিলে বিনা বিচারে আঅবতারের চরণে লুষ্টিত হইবেন ॥ কিন্ত, 
তাহাদিগকে গৌরাঙ্গদেবের গ্রতিহ্ন্দী রূপে উপস্থাপিত করিলে তাহার 
আর মহত্ব কি ?-.বরং গৌরবের হানি হইয়া থাকে । এই সকল 
লোকের দ্বারা সমাজের মঙ্গল দুরে থাক, হিংসাদ্থেষ বৃদ্ধি হইয়া! সমাজের 
সমধিক অমন্থলই সাধিত হয়। 

বিশ্লেষণ অথাৎ-_জানপথের সাধকগণ ত্রহ্ষসতায় নিম্ন হইয়া যান, 
লীলানন্দ ভোগ করিছে পারেন না; আবার সংশ্লেষণ-পথের লোক লীল- 
লগে ভূবিয়! শ্বরূপানন্দে বঞ্চিত হয়েন। কিন্তু যিনি বিশ্লেষণপথে গমন করিয়া 
লংগ্লেষণ-পথে ফিরির! আসেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়া আত্মস্বরূপে 
লীলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। একমাজ তাহায় জীবনই সম্পূর্ণ। 
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পো উস পপ আটটি পালি এ াশিপাসিলাটিরাপিপাসিশী লে উিলািত প্পিণী পপির শি উক্ লা্ অপির সি সা সতী শসা সাপ পপি 


ধ।হারা লীলানন্দে মাতিয়! ঘন তাহারা নিত্যানন্দের আম্বাদ ন! পাহয়। 
নিত্যাবস্থা কঠোর ও শুক্ষ জ্ঞানে বিজ্ঞত1 প্রকাশ করেন, আবার ধহার! 
(কবল নিতানন্দে মাতোরারা ; তঁ।হার! অনিতাজ্ঞানে লীলানন্দে অশ্রদ্ধ। 
প্রকাশ করেন। কিন্ধ ভগবান যেমন নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও 
অনন্ত, ভগবানের লীলা তদ্রপ অনাদি ও অনন্ভ। ম্তর।ং নিত্য 
ও শীলা, ভগবানের এই উদ্ন ভাব ঘুগপ২ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, 
(তিনিই ব্রহ্মবিৎ_-তিনিই প্রেমিক-শিরোনণি। ভক্কিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের 
নধ্যে একটা পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ উপলাদ্ধ হয় ন]। 
উভয় মার্গাবগন্থন অর্থাৎ_-জ্ঞান ও ভক্তির সমস্য়ী-মার্গে গমন না করিলে 
গুর্ণননন্দের অধিকারী হওয়া যার না ৮--এবং হৃদয়ের সন্কীর্ণত। দূর হইয়া 
সান্বতৌম উদারতা জমে না। কাজেই তাহার! সাম্পরদাকিক গণ্ডী 
ছাড়াইতে না পারিয়। ভিংসাদ্েষে ধঙ্মজগৎ কলুষিত কিয়া থাকে । আর 
যাহার হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তির মিলন হইয়াছে, তাহার নিকট কোন গোল 
নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, তিনি সকল সন্প্রদায়ে মিশিয়া, সকল রসে 
বসির! এবং সকলের নিকট বসিয়া সব্বপ্রকার আনন্দ লাভ করিয়। 
থাকেন । হুমান্‌, প্রহলাদ, শুকদেব, জনক প্রভৃতি মহাত্মার। জ্ঞান্ভক্তির 
মিলনে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, গুরু নানক 
প্রহৃতি মহাপুরুবগণও জ্ঞানওক্তির মিলনানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন। 
শঙ্করাচার্ধ্য ও গৌরাম্্দেবের মিণনই জ্ঞানভক্তির সময় । আমর! 


লি সণ লি সি 





ভগবান্‌ রামকৃষ্ণ 


পরমহংসদেবের জীবনে শঙ্কর ও গৌর।ঙ্গের অপুব্ব মিলন দেখিয়।ছি। 
"অদ্বেতজ্ঞান অঁচলে বেঁধে 'য1 খুসী তাই কর” এই বাঁলয়। তিনি এক 


নঃশ্বাসে ধন্মজগতের যাবতীয় গোল মিটাইয়। দিয়াছেন । কেনন! বিশ্লেষণ 
১৯৮ 


২৭৪ প্রেমিক-গুরু। 


শর 


অর্থাং-জ্ঞান-পথে অস্বৈততত্ব লাভ করিলে যে কোন সংশ্লেষণ অর্থাৎ 
ভক্তিপথ অবলম্বন কর! যাইতে পারে। কারণ জ্ঞান লাভ হইলে সাধক 
বুঝিতে পারে যে, একই অদ্বৈততত্ব অনস্ত আধারে অনন্তরূপে-_অুনস্ত 
ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং তখন সমস্ত ভে্-ভাব বিদুরিত হয়-_ 
হিংসা-বিদ্বেষ পলায্ন করে । আর এক স্থানে পরমহংসদদেব বলিয়াছেন; 
জ্ঞানীর! নেতি নেতি করিয়! পি'ড়িগুলি অতিক্রম পূর্বক ছাদে উঠিগ়াযান, 
কিন্ত ছাদে যাইয়! দেখেন যে, ছাদও যে চুণ-সুরকী-ইটের সমষ্টি, সিড়ি- 
গুলিও তাহাই। রামকৃষ্ণ সর্বসান্প্রদায়িকধন্দের ভার স্বতন্ত্র রাখিয়া, 
তাহাদের ও্ঁৎপত্তিক কারণ একস্থান নির্দেশ করিয়! গিয়াছেন। তিনি 
খৃষ্টান, মুসলমান, হিশ্ুর শা-বৈষ্ঃবাদি, কাহারও ভাব নষ্ট করিয়া! দেল 
নাই, সব ধশ্ম সত্য জানাইয় নৈষ্ঠিক ভাবে আপন আপন সাম্প্রদা িকভাবে 
সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন । সর্ববধর্দসমন্থয় বলিলে এ কথা বুঝিও 
না যে, সব ভাব ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়! এক করিদ্বা দেওয়া । শ্ত্রীজাতি এক 
হইলেও ভগ্গমীভাবে মাতার ভাব বুঝ।যায় না। আবার ভগ্মীতে স্ত্রীভাৰ 
উপলব্ধি করিতে যাইলে ভগ্নীভাঁব বিকৃত হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সম্প্র- 
দায়ের উপাত্ত এক বস্তু হইলেও ভাবের তারতম্য থাঁকা প্রযুক্ত, সেই সেই 
ভাব শিক্ষান্থার! সাধন করিলে তবে সেই তাৰ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। 
বৌদ্ধভাবে কিআর গোঁপীভাব উপলব্ধি করা যায়? আমার সাধন-পথটা 
একমাত্র সতা, অন্ত গুলি ভ্রান্ত, এই ভাবের বশবর্তী হইয়। সকলের নিন! 
ন! করিয়।, সতী নারীর ভ্তায় আপন ভাবে বিভোর হইয়। থাক । যে যেরূপে 
উপাসন। করে, তাহার মনোরথ সেইরূপে সিদ্ধ হয়। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 
“ভাব বহু কিন্তু মূলে এক, সর্ব সাশ্রদায়িক ভাব নৈষ্ঠিক ভাবে সাধন 
করিলে একইসত্যে উপস্থিত করে।” নৈষ্ঠিক ভাব ও গেশড়ামী এক কথ! 
নছে। আপন তাবে সতীর স্তায় সাধনা কর, কিন্তু কাহার ভাবের নিন 
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করিও না। স্থলে বিভিন্নত! নিশ্চিত হইলেও মুলে এক ) ইহাই সর্ব-ধর্থা- 
সমন্বয়। ইহাই শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের পূর্ণ মিলনাদর্শ। 

ভগবান্‌ রামরৃষদেবের আদর্শ বর্তমান ধর্-বিপ্রবকালে নিতান্ত 
গ্রয়োজন,--এই সত্য সকলের প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত না হইলে আমাদের 
আর মঙ্গল নাই। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের মিলনেই পূর্ণ সত্য__গ্রকৃত ধর্ম । 
নুতরাং সাঁধকমাত্রেই সযত্বে হৃদয়মন্িরে শঙ্কর ও গোৌরাঙ্গকে একাসনে 
স্থাপন কর। আমর! কাহারও হৃদয়ে একাদনে শন্কর ও গৌরাঙ্গকে 
দেখিলেই, বিনা পরিচয়ে তাহাকে রামকৃষ্ভক বলিয়৷ বুঝিতে পারিব। 
গৌরাঙ্গের মধ্য শঙ্করকে এবং রামকঞ্চের মধ্যে গৌরাঙ্গ ও শক্করকে 
একাদনে না দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে অবতার বলিতে জগৎ কুহ্িত 
হইত। আমর! কৰে দেখিব--এমন। দিল কবে হইবে যে, প্রত্যেক 
সাধকের হৃদয়ে ওতপ্রোতভাবে শঙ্কর ও গৌরাজ বিরাজ করিতেছেন। 
শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ অর্থাৎ_জ্ঞানভুক্তির মিলন হইলেই ধর্ম-জগতের যাবতীয় 
হিংসাহেষহবন্বকোলহল দূরীভূত হইয়। শাস্তির-_-প্রেমের অমিয়ধার| 
প্রবাহিত হইবে। তাহাদের অঙ্কে সাধারণ লোকও নিব্বিবাদে স্থান 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলন 
হইলে, জগতের যাবতীয় ভেদভাব দূরীকৃত হইয়! প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিত 
হুইবে। 











জীবন্ম ভ্তি-অবস্থ। । 


সস 


বাহার শ্বদয়ে শঙ্কর-গৌরাঙ্গের এক সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে__ 
বাহ!র হৃদয়ে ভক্কিগঙ্গা, জ্ঞানসমূদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, তিনিই 
জগতে জীবনুক্ত । তাই জ্ঞান-ভক্তির পূর্ণাদর্শ শুকদেবকে “শুকো মুত্তুঃ” 
বলিয়! শান্ত্রকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন। তত্বজ্ঞানী-নিলিপ্ৰ গৃহস্থ এবং 
পরমহংস সন্নাসীগণ জীবনুক্ষ ; এক কথায় ব্রহ্মবিৎ ব্যক্িই মুক্ত। 
প্র্থীবিং ত্রদ্মেব ভবতি” বলিয়া শ্রুতি ত্রঙ্গজ্ের মুক্তি ঘোষণা করিয়াছেন | 
কিন্তু ব্রহ্মবিৎ বলিগে আধুনিক সমাজের লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে) 
তাহার! হ্হ্ষবিৎ অর্থে স্বেচ্ছাচাপী, সমাজদ্রোহী, দেব-গুরু-নিন্দাকারী, 
বেদবিরেবী নাস্তিককে বুবিয়া থাকে । যে দেশে শিবন্বরূপ তরঙ্গ 
শঙ্ধরাচার্য। আবিভূতি হইয়া ব্র্মজ্ঞান প্রচারে মুক্তিরদ্বার উদ্বাটিত করিয়া 
দিয়াছেন, গে দেশের লোক ব্রদ্ধবিৎসন্বন্ধে কেন এব্প ত্রান্তধারণার বশব) 
হইল, তাহা অঘটন-ঘটন-পটিয়পী মায়াই বলিতে পারেন। বর্ধন 
মন্দার নিকট যেত্রক্গ হইতে কীট পণ্যন্ত সমান আদরে গৃহীত হয়। 
তাহার নিকট ত্রাঙ্ষন-চ গণ, পুক্ষ নারী, পাপী-পুণাবান, জড়চৈচগ্, 
অথ পরম!ণু, বুঙ্গ শিলা, কীট-পঙঙ্গ গ্াক্টতি যাবতীয় বস্থুই ব্সাসথরাগে 
গতিভাত হম) স্থৃতরাং একটী, অণু৭ যে তাহার নিকট আগ্মবং প্রাতিও 
বন্থ এপ" ভগবানের গ্ভাগ ভর্ষির সামগ্রী । সাধারণ পোফ আপনা? 
ইদবাতা ব্যতী5 অগ্ত বসতে তুট হইতে পারে না) আর ব্র্জাবিধের 
নিকট সকল বস্তুহ ই্দেবঠার স্বরপ | শাক বলে শক্তি ভিয় গতি নই, 
ৈষ'প আবার বাশীর নান শুনিলে কর্ণমধ্যে অশুণী দিলনা খাকে কিছ 
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্রহ্মজ্ঞের নিকট কাঁপী, বিষণ, শিব প্রভৃতি: সমান আদর প্রাপ্ত হইয়া 
থকেন। সাধারণ লোকে শ্বালগ্রাম শিলাকে নারারণ মনে করে, কিন্ত 
র্গান্র্ের নিকট সকল শিলাই নারায়ণ, সাধারণ লোক তুলসীবুক্ষকে পবিত্র 
মনে করে, কিন্তু বন্গজ্ঞানী বৃক্ষমাত্রকেই তৃণসীর স্তায় পবিত্র জ্ঞান করেন ; 
সাধারণ লোকে গর্গাকে পুণ্যনদী মনে করে, কিন্তু বহ্মবিদের নিকট মকল 
নদীহ গঞ্গসদূশ। সুতরাং যাহারা নারায়ণাশপাকে পাখি মারিয়া কিনব! 
রমজান্‌ চাচার পাচিত পক্গীবশেষের মাংন ভক্ষণ ফারয়! ব্রহ্মজ্ঞানের 
পরাকাষ্ঠা গ্রদশন করে, তাহার! কিরূপ ব্রহ্মাবৎ তাহ] বাস-বশষ্ট-জৈমনি- 
পশ্ঞণীর বংশথঙংস হিন্দুগণের বুঝিণার শক্তি নাই । ভগবান্‌ শহকরা- 
চাধা তীর স্থাপিত মঠে শিব, বিবৃত, শক্তি প্রভৃতির মুক্তিস্থাপন এবং 
ভাঞ্জগদ্গদ্চিত্তে গঙ্গা, মনসার প্ধ্যন্ত স্তোত্র রচনা কারয়া ব্রঙ্গজ্ঞংনীকে 
কি ন।স্তকতা শিক্ষ। দিয়। গিয়াছেন ?- হায়রে! সকলই কণের 
গ্রভাব। সমাজের স্বেচ্ছ'ঢাঁরিতা এবং উচ্ছঙ্খণতাই এইরূপ সর্বনাশের 
মুণ'ভত কারণ, সন্দেহ নাই । 


স্। রি লা পাটি পরশ পক জান এ লা পি কা জি লস লি উদিত লে 








. ধাহারা তত্ব-জ্ঞান পিচারপুর্ববক ব্রহ্ম আত্মস্বর্ূপ উপলান্ধ করিয়াছেন, 
€কথ্ব! প্রেম-ভক্তির অমৃতপারায় ভাসর। ষাইনসা ইছ্চরাণে লীন হইয়াছেন, 
1৩নিঈ ব্রদ'বধিং-তানই জীবনুক্ত / মন, বাক্য ও কর্ম এই তিনটা 
বিবর বে জ্ঞানে পর প্র।থু হয়, তাহার নাম ব্রহ্মজ্ঞান। যথা £-- 
একাবা শিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তানিদ্রাবিবজ্জিত 
বালভাব-শুথাভাবো ব্রহ্গজ্ঞানং তদুচ্যতে ॥ 
জ্ঞাণ-সঙ্কলিনী তন্ত্র। 
যে জ্ঞানে জীব নিঃনগ্, নিম্পূহ, শান্ত, চিন্তা ও নিদ্রা-বিবঞ্জিত হয়, 
এপহ বাপকের গার থহাখবিশিষ্ট হয়, মেই জনকে অঙ্গজ্ঞান বলে । স্থৃতরাং 
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সংযম ব1 শ্বেচ্ছাচার ব্রন্মজ্ঞানের লক্ষণ নহে। যিনি ব্রহ্গান্তান লাভ করিয়া- 
ছেন, তিনি রক্তমাংসের দেহধ।রী হইয়াও মুক্ত ;কাজেই জীবনুক্ত নামে 
অভিহিত হন। তাই শাস্ত্রে জীবনুক্তের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে যে,_£ 
বর্তমানেহপি দেহেহম্মিন ছায়াবদনুবর্তিনি। 
অহস্ত। মমতাই২ভাবে! জীবন্মুক্তস্য লক্ষণমূ ॥ 
যিনি শরীরে বর্তমান থাকিয়া ও ছায়ার ন্যায় অন্ুগমনকারী এই দেহে 
'অহংত্ব ও মমত্ব ভাব শৃগ্, তিনিই জীবনুক্ত | 
গুণদোষবিশিষ্টেহস্মিন্‌ স্বভাবেন বিলক্ষণে ! 
সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্‌ ॥ 
গুণ দোষ ম্বভাব হইতে বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট এবং জগতে নিখিলবস্ততে 
সমদর্শিত। জীবনুক্তের চিহু। 
ন প্রত্যগ্‌ ব্রহ্ষণা ভেদঃ কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ | 
প্রজ্ঞয়৷ যো বিজানাতি স জীবন্মুত্ত-লক্ষণঃ ॥ 
বিনি বিশুদ্ধবুদ্ধির দ্বার] জীব ও ব্রদ্মের পার্থকা এবং ব্রদ্ম ও শ্যটির 
ভেদ কোন প্রকারে বিদ্বিত নহেন, তিনিই জীবনুক্ত। 
ইটানিষ্টার্থ-সংপ্রাণ্তৌ৷ সমদর্শিতয়াত্মনি । 
উভরত্রাবিকারিত্বং জীবন্ুক্তস্থয লক্ষণম্‌ ॥ 
ইষ্ট বিষয় বা অনিষ্ট বিষয় সম্যক প্রাপ্ত হইলেও সমদর্ণিত! দ্বার! 


আপনাতে ইষ্টবিষয়ে বা অনিষ্টবিষয়ে বিক্ৃতভা'ব না হওয়াই জীবনুক্তের 
চিহ্ন। নুধিগণ পরমাত্মা জীবাত্মার শোধি-ত একভাব প্রীপিকাবিকল্পরহিড 


জীবম্মুজি। ২৭৯ 


চিন্মাত্রবৃত্তিকে প্রজ্ঞ। বলিয়া থাকেন। ই প্রজ্ঞ সুনররূপে প্রতিষ্টিত 
হইয়া ব্রন্ে স্থিত হইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে । দুঃখকষ্টেযাস্ছার মন বিষাদ্দিত 
না হয়, আর ন্থখভোগেও ধাহার স্প্‌হ! ন! থাকে, এবং অনুরাগ, ভয়, 
ক্রোধ প্রভৃতিকে যিনি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তাহাকে ই স্থিত প্রজ্ঞ 
কহে।* যিনি ব্রন্দে বিলীনচিত্তত!-হেতু নির্বিকার ও নিক্ষিয় হইয়া 
নিত্যানন্স্থখ'নুভব করেন, তিনিই স্থিতগ্রজ্জ। এইরূপ ধাহার প্রজ্ঞ! 
নিশ্চল ও ধাহার নিত্যানন্দ আছে, যিনি শ্বপ্রের স্তাঁয় প্রপঞ্চ বিস্বৃত প্রায় 
তিনিই জীবন্ুক্ত। যথা £__ 


যস্থাস্থিতা1 ভবেতপ্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরম্তরঃ | 
প্রপয়ঞ্চ। বিস্বৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইয্যতে ॥ 


প্রেম-ভক্তির অনমোর্ধ রসমাধুধ্যে ধাহার চিত্ত ইষ্টদ্দেবতার চরণে 
চিরকালের জন্ত সংলগ্ন হইয়াছে; ধিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত প্রাণের 
ঠাকুরের প্রেমরসার্ণবে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এবং এই জীবই ইঞ্দেবতার 
স্বরূপ, তিনি সর্বত্র দর্বভৃতে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন; এরূপ, 
দর্শনকারী বাক্তিকে জীবন্ুক্ত কহাঁবায়। সমস্ত আকাশে পরিব্যাণ্ড যে 
চৈতন্ত শ্বরূপ জগনীশ্বর, তাহাকে যিনি সমুদয় জীবের অগ্তরাত্মা বলিয়! 
জানিয়াছেন, তিনিই জীবনুক্ত।1 

প্রকৃত ব্রন্ষগন্ত-প্রাণ জীবনুক্ত ব্যক্তি সাধারণ মনুষামণ্ডগী হইতে 
অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থিতি করেন । তিনি যে স্থানে বাস করেন, তথায় 
রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, জরা-মৃতা-ছুঃখ-দরিদ্রত1 এ সকল কিছুই 


* শ্রীমন্তগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। 
+ জীবঃ শিবঃ সর্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ | ' 
এবমেবাঁভিপশ্তন্‌ যে! জীবন্ত স উচ্যতে। 


২৮০ প্রেমিক-গুরু | 


নাই। দাবুগণকর্তীক পুঙগ্্য হইলে কি্ব।, অনাধুগণ কতৃকি পীডামান 
হইলে উভন্ন অব্স্থাতেই তাহাব চিনু সমভাবে থাকে । তীহাদ্বার 
লোকনকণ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয না, তিনিও কাতারই কতুঁক উদ্দিগ্র ভন মা। 
তাই তিনি পৃথিবীতে থাকিলে ও ব্রঙ্গালোক বাসী, রুপ্র হইলেও বলবান ৪ 
সুস্থ, দরিদ্র অবগ্কাতেও তিনি মহৈশ্বর্মাবান্‌ এবং ভিখারী অবস্থাতেই 
রাজচক্রবন্তী। বস্তৃতঃ জীবদ্মুক্ত বাক্তি সাবাবণ মণ্ডাজীবগণব এত উচ্চ 
অবস্থিতি করেন যে, সাধারণ বাক্তিবা তাহা সে উচ্চতার পরিমাণ 
নিরূপণে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া অনেক সমর তাহাকে অবজ্ঞা করে, সাক্ষাতে 
বা অদাক্ষাতে তাভার শিন্দ! কবে, এবং বিবিবগ্রকারে তাহার প্রতি 
অন্যাচার করিয়া থাকে, কিন্ কিছুতেই তাহাকে আনু অণুমাত্র ক্ষোভিত 
করিতে পাবে না। শাশ্তিবপ খজগা ষাহার হস্তে আছে, দুর্বল বান্তি 
তাঁহার কি করিবে ?--ভিনি শ্বীর করস্থ পাস্তিরপ মহাখঙ্গ দ্বাবা তা! 
দিগের সকল আক্রমণকেই বার্থ করিম! থাকেন বস্তঃ অজ্ঞান মন্ুষ্যগণ 
তখন তাহার মগ্ন অনুভব করিতে পারুক আর নাহ পারক, শ্বগন্থ 
দেবত!গণের নিকট তিনি সে অবস্থায় মর্বদা পুজি হইফা থাকেন। হণ! 


তে বৈ সৎপুরুষ। ধন্য বন্দ্যান্তে ভূবনত্রয়ে | 
বেদান্ত রস্তাথলী। 

বাস্তবিক যে জীবন্মক্ত পুকদ অতিমাত্র তিরস্কৃ্ হইলেও কুঙ্গবাকা 
প্রয়োগ করেন না, এবং আঠিতমাত্র প্ুদংশিত হহলেও প্রিষ্বাক্য বলেন 
না, যিনি আহত হইলেও ধৈর্ধ্য নিবন্ধন গ্ররতিঘাত করেন না, এবং হস্তার 
অমঙ্গল হউক এরূপ ইচ্ছাও করেন না, ত্রিলোকে তদপেক্ষা আর পুজ্য 
কে ঃ-ত্াহার এই মহ্ভ্ঞাব উপলব্ধি করিতে ন! পাপিয়া বাহক ভাব 
ৃষ্টে লৌকে বিপরীত অভি প্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে । জীবনুক্ধ ব্যঞ্জি 


জীবম্মুক্তি | ২৮১. 


টি এ ৮ স্পিন লি শিার্গী ৩ পিল পা পিসী লা পল 
৯ স্পট স্পা পলি এ শী শীত প্‌ 


আস্মবং, রািডির এবং বাহ ারিরসারি জিভ তান এদিবা, রথন্দপ 
এঈ শবীর অবলম্বন করিয়া শিশুবং গদবচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয় ভোগ 
করেন। তীহাদিপের চিস্তাহীন, দীনতাপকাশ শশ্ত, তিক্ষান্ন আহার, 
নদীতে জণপন, ম্বেস্ায় অনিবামাবূপে অগস্থিতি, শিভন ঠেড় শ্মশান 
বা কাননে নিদ্রা, প্রক্গালন বা গোবণাদি শুগ দ্গিপ-ধসন, গুহশযা। ভূমি 
ও বেদান্থরূপমার্দে গঠিবিরি এবং পররঙ্জেই রমণ ভয় । আবার-_ 
দিগন্ধরেো। বাপি চ সান্বরো বা ত্বগন্বরে! বাপি চ্দিম্বরস্থঃ | 
উন্ম ভবদ্ধাপি চ বালকবদ্। পিশাচবদ্বাপি চরভ্যবন্যাম্‌ ॥ 
বিখেকচ ঢামশি, ৫৪২ । 

ভীববুক ব্যক্তি কথন দিগপর হয়], কথন ব বসন পরিধান, কথন বন্ধল 
বা চম্মা্থর ধাবণ, কখন বজ্ঞানাস্বর গ্রহণ করিয়া, কণশ উন্মন্তবৎ্, কখন 
বালকের স্গার। কখন পিশাচের জায় পলা এখণ করেন। 

কচিন্না চে! বিদ্বান্‌ কিদ্ূপি মহারাজবিভব, 

কচিস্যান্তলৌন/£ কচিদজগরাচার-কলিতঃ। 

কুচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্চ্দিবমতঃ ক্কাপ্যবিদিত- 

শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞ সতত-প্রমানন্দস্থখিত? ॥ 

বিবেক ছুড়ামণি, ৫৪৩ ! 
নিভ্য পরমানন্দে আনন্দিত জীন্মক্ত বান্ধি কোন স্থানে মূর্খের স্যার, 
কোন স্থানে পণ্ডিতের ন্যায়, কোন স্থানে বা রাজার ভ্যান শ্রশ্বর্ধযশাণী, 
কোন স্থানে ভ্রান্তবহ, কোন স্থানে প্রশান্ত, কেন স্থানে অঙ্জগর ধশ্মীবলহ্বী, 
কোন স্থানে দান পাত্রবৎ, কেন স্থানে অবমানিত, কোন স্থানে বা অপরি- 
চিত, এইভাবে ভ্রমণ করেন। কংজেই অলবুদ্ধি লোক নকল তাহাদিগকে 
১৮--ক 


২৮২ প্রেমিক-ুরু [ 


স৯ জাসিলাসিরীতিবসটিনিস্সিসিপাসপরসছি পিল পপ সি অপ মি লী ৬ রাসিপিসসিরানদপনসপসি স্পিস্সিপি সর ও স্পি সিসি সিল সপাস্ম্পিস্স্পি সপে সিসি স্পাসপাস্পিিস্পিপীসি লালা চা 


বুঝিয়। উঠিতে না পাঞ্গীয়৷ আপন শিক্ষার তুলনায় মতামত প্রকাশ করে৭ 
কেহ বাঁ সাধুর সৌভাগ্যসন্মানে ঈর্ধান্বত হইয়া মহাপুরুষদিগ্ের অযথ। 
কুত্না গ্রচাঁর করিয়। থাকে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, তাদৃশ মহা মার 
কৃপা দেবতাদিগেবও বাঞ্চনীয় । যথা £-- 


বিচারেণ পরিজ্ঞাতশ্বভাবস্যোদিতাকজ্মন | 
অনুকম্প্য। ভবস্তীহ্ ্রন্মাবিষিিজ্দ্র শঙ্করাঃ । 
যোগবাশি। 


বহ্ধবিচার ছ্বারা নিল্ন্বভাব জ্ঞাত হইলে পরমাত্মায় প্রকাশ ধাহার 
সম্বন্ধে হয়, তন্দুপ আত্মবিৎ জীবনুক্তের দয়া ব্রহ্মা, বিষুদ, ইন্্র, শিব প্রতি 
ন্লেবতারাও আকাজ্ষ। করেন। 

জীবনুক্ত ব্যক্তিই/ংবিদেহৈবলা অর্গাৎ দেহান্তে নির্ববাণমুক্তি লা 
করিয়! গাকেন। মুমুক্ষব্যক্তি মৃত্াবাপরে দেহ হইতে উৎক্কান্ত হইয়! 
ক্রষশঃ আত্মন্বরূপে লীন হইয়! নির্ধযাণ লাভ করেন, ভক্ত অর্থাৎ সপ্ুপ 
বক্ষোপাসকগণ দেহাঞ্ছে ঈশ্বরলোকে বাস করেন, তৎপরে করান্তে নিব্বাণ- 
মুক্তি লাত করিয়া থাকেন। কিন্তু বরঙ্গবিৎ পুরুষের সুক্ষ ও কারণদেহ 
বিন হওয়ায় রক্তমাংদের দেহধারী হ্ইয়াও তিনি আম্মন্বরূপে অবস্থিতি 
করেন,-তাই তিনি জীবনুক্ত। সুতরাং তাহার স্থল দেহ নাশে অন্ত 
কোন প্রকার দেহ না! থাকায় উতৎক্রান্তি হয় না, একেবারে নির্বাণ লাভ 
করিয়। থাকেন । তাহ! হইলে ব্রহ্গজ্ঞ।ননিষ্ঠ মনুষ্যের দেভত্যাগে যে মুকি 
হয়, সেই মুক্তি জীবদ্দশাতেই লাভ হয়,--দেহধাগী হইয়াও তিনি নির্ব!ণ 
দুখ ভোগ করিয়। থাকেন। ক্রক্ষজ্তান লাভ করিয়া জীবনুক্কি ঘটিলে 
ব্রমরূপ অজ্জঞানের নিবৃত্তি হইয়া যার; অক্ঞানের নিবুত্তি হইলেই মায়া, 
মমতা, সুখ, ছুঃখ, শোক, ভয়) মান, অভিমান, রাগ, ছিংস!, দ্বেম। মদ, মোহ 


জীবম্মুক্তি 1 ২৮৩ 


সিসি জ্পক্সিলি সিএস পিসি পে তা অস্থির আস্ত স্টপ ৯ লকিল অপীসপী- পো রসপা 1৯ ওত লিটার এ সপে সি পো রা লা 


ও মাতসর্য্য গ্রভৃতি অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরোধ হইয়া বাইৰে। 
তথ্ন কেবল: বিশুস্ক চৈতন্য মাত্র স্বস্তি পাইতে থাকিবে । এইরূপ কেবল, 
টচতন্ত শ্কৃত্তি পাওয়ার নাম, জীবদ্দশায় জীবনুক্তি, এবং অস্ত নির্বাণ 
বলিয়া কথিত হয় । 

সাধক পরমাস্মর সহিত আপনার. হাদয়ের ষথার্থ ফোগ। স্থাপন করিতে 
প1রিলে অমরত্ব গ্রার্থ হন, অর্থাৎ--অ।পনাকে অমর বলিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে 
পারেন। তিনি মৃহ্া আসন দেখিম়্াও উদ্বি হন না, এবং দীর্ঘগ্ৰী বমে ও. 
আনন্দ- প্রকাশ করেন না, অর্থাং_তিনি আসন্স-মৃত্যু ও দীর্ঘলী বন), 
এতহুতয়কে সমভাবে দেখেন। তিনি মরণভয়, তুচ্ছ, করিয়া প্রেমে, 
বাতোয়ারা- বিহ্বল হইয়। গদগদ হরে প্রাণেশ্বরের মহিম। কীর্তন, করেল), 
তিনি কালকে কল! দেখাইয়| রাম প্রসাদের সুরে গাহিবা থাকেন” 


আমি তোর আসামী নইরে শমন, মিছ! কেন কর তাড়না 


আবার"ন্ুধাগে তোর যমপ্লাজজাকে আমার মত নিয়েছে ক'টা” বলিয়া 
চোখ নাঙ্গইয়। ভিশি ষমদূতকে তাড়াইরা দেন। ধস্তঠঃ সাধক যখন, 
আপনাকে (চরদিনের মত আপনার ইষ্ট দেখতার ঢরণে বিক্রয় কিয়! 
নিতা আনন্দের অধিকারী হন, তথন তিনি স্পট দাঁথতে পান যে, তাহার 
সে প্রেম.ও আনন্দ অনন্তকাল ব/পাঁ,. কম্মিন্কালে কোন জগতে ইহার 
গযব বিনাশ নাই । ইহলোকে অবস্থান করিয়াও তিনি যাহার সহ- 
বাসের আপন্দ ও ষে প্রেম সম্ভোগ কারতেছেন, দ্রেহাস্তেও তিনি তাহার 
নিকটে থাকিবেন এবং সেই প্রেমই সন্তোগ করিবেন। ম্থতরাং মৃত্যু 
তখন আর তাহার নিকট প্রকৃত মৃত্তাবূপে অগ্রনী হয় না, অর্থাং--উহ! 
টানার পক্ষে আর তখন ইহ-পরকালের মধ্যে ব্যবধানরূপে প্রতীয়নান হয় 
না। ইহাকেই লাধকেপ অন্ধ হীণন, অনন্ত জীবন ৰা সত্য জীধন লাভ 


ল উলামা সি সিসসিলিফা সপসরউজস্তল ওত 





২৮৪ প্রেমিক-গুরু । 


করা বলে। এইরূপে সতাজীবন লাভ করাই জীবনুক্ত অবস্থা । আবার 
ইহলো'কে ঘিনি জীবনুক্ত, পরলোকে তিনিই নির্বব!ণমুক্তি লাভ করিয় 
থাকেন । এক্ষণে ? 


উপসংহার 


কালে গ্রন্থকারের নিবেদন এই যে, পাঠক ' পরলোকে পরমাগভি লাভ 
হইতে পারে, এই ভাব্যা নিশ্চিন্তে কাল ক্ষয় করি না; সকলেরুই 
সাধনাদ্বার! জীবনুক্ত হইতে চেষ্টা করা কর্তবা। হয প্রকাৰ সাধন! 
আছে, মুক্তি-বিষয়ক সাধনাই সর্বাপেক্ষা! প্রধান ;-মানবের পরঘপুরুতার্থ। 
ইহাই মানবজীননের একমার চবঘ লক্ষা ) তজ্জন্ত আমরা প্রভোক 
বাক্তিকে মুক্রিলাভের জন্য সত্ব করিতে সনিপ্রপ্ধ অগ্ুরোধ করি) ঢুভাগা, 
বশত বাহার! মুক্তির পথ হইতে দুরে অবুশ্থিতি করে, শাস্্রকারগণ 
তাহাদিগকে মনুব্া-গভজাত গর্ধিল্পে বর্ণনা করিস্সাছেন | যথা 2 


কার্টন ্ পি লি 


জাতভ্ড এব জগাত জন্তব সাধু গাবতা2। 
বে পুনর্ণেহ জার়ন্তে শেষা জারগাদভিত ॥ 
বোগবাশিষ্ট | 
পাঠক্গণ । সচ্চিদঃনন্দবিগ্রহ ্বকপ মক যে গুকহার আমার আন্ে 
চাঁপাইন! ছিলেন, আভ পাচ বত্পর পরবে সে ভার ১৪ পার পাই! 
ইাপ ছাড়িসা ঝাচিণাষ । তিনি আমাকে সমন্বয় এ সামন্ত করি 
সমস্থ শান্ার্থ প্রকাশ ও সাধনপন্ধা প্রকটত কতিয়। এন্থ প্রচার 
কবিতে আদেশ করন । যদিও আম ভাতার মেবকবন্দের মণ্যে শিপ 
বুদ্ধিতে অপম, তথাপি তাহার আশান্বাদাদেশে-তিলশি যেবণ জ্ঞান এ 
শন্তি অপ্পণ করিয়াছিলেন, তদনুদারে 'আমি সমগ্র ভিন্ুশান্ত্র চিন্তশুক্গি ও 


শা সপ ন্‌ সি স্প সস ৭ ০ € 62 ৯ পা ₹১ জে 1 
জ্ঞান, কশ্পু, বোগ এপ ভক্চি এই কর প্রধান ভারে বিভন্ত করিয়া, ভার 


জীবন্মৃক্তি:। ২৮৫ 


প্রন পির ৬ রি পো সি পি লি পাদ পি পোস্ট তরি আসি ঠা শ্মশান তি পা রি কলসি পপ এলসি পাস পি এ এসি পো লস্ট শি পক লি ০ পা, টক্, প লো্ পীক্পীসপসিশা সা সিপাসসিপাপা ০ 


স্থলমন্্ন ব্রন্ধমচর্গাসাধন, যোগীগুর, জ্ঞানীগুরু, তান্ত্রিকগুর। এবং এই 
প্রেমিকগুরু গ্রন্থে বিবুতকরতঃ সাধারণের স্কন্ধে চাপাইয়! নিশ্চিন্থ হইলাম । 
কতদূর তাহার আদেশ পালিত হইয়া কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা তিনিই 
বলিতে পারেন। 

বিষম কাল পড়িয়াছে,_-হিন্দু সমাঙ্গের উপযুক্ত নেতার অভাব হওয়ায় 
সমাজে উচ্ছ লতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বড়ই বাড়িগ্া গিয়!ছে । লোঁকপকল 
উন্মার্সগামী হইয়া পড়িয়াছে। সমাজের আঁধকাংশ লোক বিপথগামী ; 
অথচ সকলেই শান্থবেনা, ধর্মাবক্ত। ও উপদেঞ্া। তাহারা আপন আপন 
শিক্ষা-দীক্ষানুনারে যাহার যেমন সংস্কার বা ধারণ! জন্মিয়।ছে, সে সেইরূপে, 
শাস্্ব্যাখয। করির! ধন্মশিক্ষা দিতেছে। ইহাতে নিজে ত প্রতারিত হুই- 
তেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজনকে ও বিপথগামী করিতেছে। কেহ কেহ 
অবিগ্যাভিমানে উন্মত্ত হইয়া আন্মদর্শী ও সত্যমন্্ খষিগণের ভ্রম প্রদর্শন- 
পূর্বক আপন কৃতিত্ব জাহির কাঁরতেছে। কেহ বা একই শাস্ত্রের কতক 
গ্রক্ষিপ্র, কতক অতিরঞ্জিত এবং কতক মিধ্যা লক্ষণাক্রান্ত বলিয়! বাদদিয়া, 
আপন মতলবসিদ্ধির উপযোগী অংশ বাছিয়৷ লইয়। ধম্মগ্রচারক সাজিয়াছে। 
কেহ কেহ পুরাণ-তন্ত্রগুলি বালিকার পুতুলখেল! ভাবিয়া বৈদান্তিক ব্রহ্মবিৎ, 
হইয়! বসিতেছে.। কেহ বা কোন শান্ত্রকে আধুনিক, কোন শাস্ত্রকে স্বার্থ- 
পর ত্রান্মাণের রচিত বলিয়া মুন্সিয়না চা?লে বিজ্ঞত। প্রকাশ করিতেছে | 
কেন বাকরণের তাপে পুরাণ গলি গলাহয়। তাহার খাদ বাহির করিয়া 
দয়াপরবশ হৃইর; খাটি অংশ বাহির করিয়। দিতেছে -সে তাপে খ্রতি- 
হাসক সভ্য পথ্যন্ত উড়িয়া যাইতেছে । কোন দল বা নিয়ম-সংযম-বিধি- 
হিনেধ কুসংস্কার বলিয়া স্বেচ্ছাচারের গ্রখয় দিতেছে । কিন্তু নকলেই ধণ্ম- 
কীন,__বিপথে ঘুখিয়! মরিতেছে। ধল্মের লক্ষা হারাইয়। বসিয়াছে,_ 
অথচ মুখে বড় ঝড় কথ! , দশন, উপনিষত, যোগ, জ্ঞান ভিন্ন তাহ/রা ছোট: 


২৮৬ প্রেমিক-গুরু) 


চি 
পৃষ্টা ছি ছাপ সি ছিলি সিল সপন লাস পক 


কথাএ ধারই ধারে না । তাহার কেহ বেদান্তের মায়াবাদী, কেহ বৌদ্ধ- 
ধন্মের শৃন্তবাদী, কেহ গীতোক্ত কর্্মযে।গী, কেহ উপনিষদের ব্রদ্মজ্ঞানী, 
কেহ তস্ত্রোক্ত কৌলাচারি, কেহ উজ্জ্বল রদাস্বাদী, অর কাহারও সুখে, 
যোগ সমাধি । ৰ 

এই ত গেল শিক্ষিত নেত! ও উপদেষ্ট। এবং তাহাদিপের চেলার ফথা। 
আব যাহার! ধন্মের নিয়স্তর লইয়া আছে, তাহারা কেবল তিলকষাটী, 
মালা-ঝেলা, চিনি-কলা, বাহা শৌচাচার ও চৈতন চুটুকী লইয়া সময় 
কাটাইতেছে। তিন বেখা সন্ধ্যাহ্িকের ঘটা, অথচ মিথ্যাযো কদ্দম1, মিথ্য।- 
সাক্ষা, পরনন্দ, পরন্বাপহরণ ও পরদারগমনে নিবুন্ত নাই । এই আেদীর 
লোক ধশ্মের প্রাণ ছাড়িয়া নংস্কার ৰশে হাঁড়ম!স লইঙ্কা! নাড়।-চাঁড়। করি- 
তেছে॥ একটা কথার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,_-হিন্দু সমাজে ব্রত ও পর্ব 
উপপক্ষে উপবাম করিবার বিধি আছে.। উপন্সমীগে+ বাস, অর্থাৎ 
ভগবানের নিকটে বাস করাই উপবাস; তজ্ন্ত গূর্র্বদন হুইতে সংযমা|দ 
করিয়৷ চিত্তশুদ্ধ রাখিতে হয়, পরে পর্বদিন দিবারাত্র সংযত ভাবে ভগবদা- 
রাধনা ও ধ্যা্ধারণ।য় নিযুক্ত থাকাই ব্যবস্থা। কিন্তু মিখ্যাকখ! বলি 
প্ররনিন্দ। ও কলহ করিয়] দ্িবারাত্র কাটাইয়! জলটুকু না খাইর! অনাহারে 
থাকতে পারিলেই উপবাসের সার্থকতা! হইল বলিয়া তাহারা! মনে করে। 
প্রাথম শ্রেণীর লোক জ্ঞানগরিষ্ঠ খষিশ্রেষ্টগণের প্রতিঠিত ধ্মের সুদৃঢ় ভিত্তি 
ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বা!ধনের উপর 
বাধন কষিয়া অস্তঃসার শুন্ভ হইয়। পড়িডেছে। 

আর এক শ্রেণীর লোক হিন্দুসমাজে দেখা গ্লীয়াছে, ডাহারা আারজ- 
ধর্মাবলম্বী । পাশ্চাতা পঞ্ডিতগণের ব্যাধ্মাত হিনুশান্ত্র পাঠ, করিয়া ইহার! 
অক্ঞলমাজে বিজ্ঞ সাঙ্গিয় ঝৃসতেছে'। তাহ!দের সুখে কেবল কুসংস্কার ও 
€পীন্তলিকর্তাঁর ধুয়া, কেবল ধর্দুসা ও বক্তৃতার উচ্চনিগাদ ; যাহারা 
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সিল পানী দাপাসিপাসি ভাসা তিতাস রাসিলাসিপাসিপাসলিসপিসিপাসিতাসতিসপি সিসি ািরিসছিিসছি টি সী উত্স অসিত সিসি নি পাপ ছি 


গীতার প্রথম শ্সোকটী 'ন্গবাদ করিতে গিয়া সাতটী;ভূল করিয়1:ৰসিয়াছে, 
তাহাদিগের সমালোচিত হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশান্ত্র পাঠ করতঃ এই শ্রেণীর 
লোক পণ্ডিত হইয়! হিন্দুদিগের গুরু হইতেছে । খধিগণ সংস্কৃতানভিজ্ঞ 
বুঝি! তাহাদের প্রণীত শান্ত্াদির ভ্রমসংশোধন ও স্রোকাঙ্গকর্তন করিয়। 
তাহার! হিন্দুসমাজের নিঃস্বার্থ উপকার সাধন করিতেছে । এই শ্রেণীর 
লোকদ্বার! হিন্দুধশ্মরূপ কম্পপাদপ ফলস্কুল-পত্রাদি-যুক্ত শাখা-প্রশাখা শুন্ঠ 
হইয়া স্থান্ুবৎ শোভিত হইবার যোগাড় হইয়াছে । 

এতদ্বাতীত আর এক শ্রেণীর লোক আছে,__তাহার! অবতার । 
নিজে কিন্বা তক্তগণ দ্বারা সমাজে অবতাররূপে পরিচিত হুইতেছে। 
ভগবান্‌ গৌরাঙ্মদেবের পর হইতে এতদেশ অবতারগণে পরিপূর্ণ । প্রতি 
গ্রেলাতেই ছ'একটী অবস্ভারের অন্ভাদয় পরিদৃ্ট হইতেছে । ইতিমধ্যে ছুই 
একটী অবতারের কারা ও ছ্বীপান্তর বাসের লীলাভিনয় হইয়া গিয়াছে । 
তথাপি ধর্দ্গ্রাণ মরল লোকগণ দলে দলে যাইয়া অবতারের দলপুষ্ট 
করিতেছে । এই শ্রেণীর লোকদ্বারা হিন্দুসমাজ থণ্ড খণ্ড হইতেছে ; এবং 
প্রক্কৃত সাধুচরিত্র অবতারের অগ্ঠরালে পড়িয়া লৌকলোচনের বহিভূ'্ত 
হয়! পড়িতেছে। অবতারের সংশয়জাল ছিন্ন করিতে ন! পারিয়া সাধু- 
মহায্বাস ত্যাগবৈরাগ্য বা জ্ঞান ভক্তির আদর্শ সাধারণে গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে ন1। | 

এক্ষণে সাধারণের উপাম় কি ?-_তাহার1 কি করিবে, কোন পথ ধরিবে 
এবং কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে ? তাই বলিয়াছি, বিষম কাল পড়িয়াছে। 
আর বিষম কাল পড়িয়াছে ধলিয়াইত ভয় হয়। বিশ্বাস করি কার কথায়? 
যে বলিতেছে “গৃহস্থ জাগরিত হও১* আবার সেই বলিতেছে “উঠিওনা, 
রান্জে আছে।” এখন কি করা 'কর্তব্য। এক্ষণে কর্তব্য এই যে, আমাদের 
ঈশ্বরদূত যে মনুষযাত্ব__ভাঁক!কেই আশ্রম করা-কেন না তিনি আমাদের 
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কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য, প্রত্যেককেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, 
তগ্‌ন একটু স্থিরভাবে সেই জ্ঞানেব আশ্রগ্ন লইয়া-বিবেকের বশবর্তী হইয়া 
চলিতে পারিলে কোনই গোলে পড়িতে হইবে না। আমাদের দেহরথে 
বিবেক শ্রীকুঞ্জ, সংশরাকুলিত বিষাদমগ্ন শিষ্য ও সখা অক্জুনরূপী মনকে 
নিরতই গীতামুত পান করাইতেছেন। অতএব বিবেকের শরণাগত 
ভইয়! জ্ঞান লাভ করিতে হইবে । কিন্তু বাহার চিত্রস্ত্ধি হয় নাই, সে'ত 
মায়ার সম্মেহন-মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পলিচালিত হইতেছে, বিবেকের বশবর্তী 
নহে । স্তরাৎ প্রথমতঃ বিবেক জাগ্রত করিবার জন্ত বিধিমত চিত্তশুদ্ধি 
আবশ্তাক। আর চিত্তশুদ্ধির ইচ্ছ! থাকিলে ভগবনিদিষ্ট নিয়ম শুলিও সর্বদা 
পালনীয্ন । ভাই খ্ষিগণ মানবজীবনের প্রথম সোপানে ব্রহ্গচর্যয-মাশ্রম 
ত্বাবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ষচর্ধ্যাশ্রমে শান্ত্াদি পাঠে জ্ঞানলাভ এবং আহা- 
রাদি ও শমদম।দি অভ্যাসে চিন্ততুদ্ধি হইত | তাই ধর্ধের ভিতিই ব্রহ্মচণ্্য, 
্রহ্মচর্ধা অভাবেই আমাদের সমাজের এই ছুরবস্থা। চিত শুদ্ধ না তইলে 
কোন ধর্েছি অগ্রপর হওয়া ধায় না । খৃষ্টান মুসলমানে মতভেদ, শাক্ত 
বৈষুবে মতভেদ, পৌরাণিক দার্শনিকে মতভেদ ; কিন্তু চিত্তগুদ্ধি সম্বন্ধে 
কোন সম্পরদারেই মতদ্বৈধ দেখা যায় না। চরিত্র গঠন পূর্বক চিত্তশুদ্ধির 
আবশ্ঠকতা থুষ্টান, মুসলমান সম্প্রদায়ের 9 অন্ুমোদিত। চুরি কর, মিথা 
কথ] বল ইহ] /কান সম্প্রদায়েরই অভিপ্রেত নহে । স্থুতরাং আমরা প্রথম 
জীবনে সর্বসম্মত চিত্তগুদ্ধির সাধনা আরম্ভ করিতে পারি । ইহান্ে 
গুতারিত হইবার ভয় নাই, এবং ইহার অভ্যাস বিশেষ শিক্ষা সাপেক্ষ 
লহে। দেশ কাল পাত্রভেদে সাত্তিক আহার ও সান্তিক চিন্তার অভ্যাস 
করিলেই সহজে চিত্তশুন্ধি হইয়া থাকে । ইহাতে শরীর নীরোগ ও সুস্থ 
হুইবে এবং বিশ্বাস ভক্তি হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। 

চিন্তশুদ্ধি হইলে যাহার যে ভাবে, যে মতে বিশ্বাস হইবে, তাহাই 
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গ্যারান্টি শী পোস্ট লোপ প্লাস কো, চা ্ি সি ল্প নস সপ স্পস্ট পর অত পরপর পতি পল পা পরি লে অ পা পাস লাস পিল পিস সিল স্লো পপা আাায পা সপলিশত পলা 


অবলম্বন 'করা কর্তব্য। অন্তমত শ্রেষ্ঠ ও নিজমত [[নকৃষ্ট মিথা| ও 
কুস'স্কা রপূর্ণ সুনিম্মা৪ বিচলিত হইওন!। নিজমত দৃঢ় করিয়! থারণ- 
পূর্বক, তাহার পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্ত চেষ্টা করিবে। কেননা! কোন 
মতই,-কোন সন্প্রদায়ই নিরর্থক নহে । অজ্ঞতাপ্রযুক্ত লোক সকল 
সাম্প্রদায়িক মতগুলির সমালোচন! করিস দ্র্বলাধিকারীর মন বিগড়াইয়। 
দেয়; কিন্ত কোন মতই মিথা। নহে, সকল মতেরই আশ্রিতগণ পূর্ণসতো 
কিন্বা সতোর একদেশে উপনীত হইবে । যথন মানবসমাজের জনগণ 
পরম্পর বিভিন্ন প্রকৃতির, তথন তাহাদিগের মতে বৈষমা থাক! অবশ্ত- 
স্তাবী; সুতরাং মতগুলিকে পথ মাত্র জানিয়1,_কোন মতের! নিন্দা না 
কারয়া, কিম্বা সকল মতের করিম, কালী, কৃষ্ণ, থৃষ্টের খিঁচুড়ী না পাকাইয় 
সতী নারীর স্টায় শ্বধন্দ নিষ্ঠ হইয়! থাকিবে । জন্মান্তরের সংস্কার এবং 
শিক্ষা ও রুচিভেদে আধকারান্ুরূপ যে কোন একটী মত অবলম্বন করিবে। 
অনম্কর বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া, ভাব পুষ্ট ভইয়া লক্ষ্য স্টির হইলে তদনুরূপ 
সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিবে। সাধনায় লক্ষ্য বসত উপলব্ধি হইলেই 
তৎপ্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে_র্তাহাকে পাইবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল 
হইবে। তখন সংসারের যা'তীয় বস্ত্রতে বিরাগ জন্মিয়! অভীষ্ট বস্ততে 
চিত্তের অবিচ্ছিন্ন একমুখী গতি হইবে । কাজেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া 
তণ্জ্ঞান প্রকাশ হইবে । তখন আজ্মস্বরূপ লাভে কুতার্থ হইয়া মুক্তিপদে 
অবস্থিতি করিবে। 

কিন্তু মুক্িলাতভ করিতে হইলে একজন মুক্ত ব্যক্তির সাহায্য বিশেষ 
আবশ্তক। হিন্দু শাস্কে তিনিই গুরু নামে অভিছিত হন। গুরুর কপ 
না! হইলে যুক্তিপথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। গুরু শিষ্যে আধ্যাত্মিক 
শর্ষি সঞ্চার না করিলে, অধ্যাত্স-জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হওয়া যায়না । স্থতরাং 
গুরুর আবশ্তকতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিবে । যিনি আস্মস্বরূপ লাভ 
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করিয়াছেন তিনিই গুরু । নতুবা অন্তের নিকট যাইলে গুরুর অভাব পুর্ণ 
হইবেনা। এরপ গুক্ুঃুনা পাইলে তজ্জন্য সরলতাবে ভগবানের নিকট 
প্রার্থন। করিবে। অকপট ভাবে সরলধ্ার্থন] আমাদের পক্ষে বুড়ই 
কার্যকরী । যখন যে-তুর্বলতা অনুভব করিবে, তন্্রন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থন!। করিও, হাতে হাতে ফল পাইবে। সুতরাং গুরুর গ্রয়োজন 
বুঝিলে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিও--ভগবান্‌ তাহ! পাঠাইয়! দিবেন । 
উপযুক্ত সময়ে গুরু আপন! হইতে লাভ হইয়া থাকে । গুরু পাইলে আর 
ভাবন! কি? সর্বস্ব তাহার চরণে অর্গণ করিয়া তদীয় আদেশ পালন 
কিয়! যাও, স্বার্থ লিদ্ধি হইবে। 

তবে দেখ, গ্রকৃত ধর্ম পিপান্থু ব্যক্কির এ জগতে কিছুবই অভাব 
হয়না । দূর হইতে হাটের উচ্চরোল শুন! যায়, কিন্ত হাটের মধ্যে প্রবেশ ' 
করিলে আর কোন গোল নাই। তদ্রুপ ধর্ম জগতের বাহিরে বাদ্বিত গু।, 
বিদ্বেষ কোলাহল, কিন্তু গ্রকৃত ধার্পিকের নিকট কেন বিসম্বাদ নাই । 
মুকতাবন্থা আমাদের স্বভাব, সুতরাং তাহা লাভ ষাবতীয় কার্য অপেক্ষ। 
সহজ | ধর্মগাভ করিতে বিষ্ভাবু্ধ, মুলধন কিস্বা বলবীধ্যের প্রয়োজন 
হয় না; কেবল প্রাণভর1 বিশ্বাম আব ভাক্ত চাই। মানবমনে শ্বতঃই 
ছুইটা প্রশ্নের উদয় হয়,_-ভগবান্‌ আছেন কিম্বা নাই; যদি না থাকে ত 
কথাই নাই --চার্বাক মন্তান্থুসরণ কর? নতুবা “তুম কে' তাহা অন্থু- 
সন্ধান কর। আর যদ্দ থাকেন অবশ্য কেহ দেখিয়াছেন; যন দেখিয়াছেন, 
তাহার নিকট দেখখিয়। ল৪ কিঞ্।। তিনি যেরূপে দেখিয়াছেন ৮» সেই উপায় 
জানিয়। লও, তাহা হইলে কৃতার্থ হইবে । আর যাহার ভগবানে বিশ্বাস 
নাই, কালী, কৃষ্ণ প্রতি সংস্কার গুলি তু'পিয়। সরল ভাবে_- সমাহিত চিন্তে 
অনুসন্ধান করুক তাহার অভাব কি?--পেচায়কি ১ আনরা স্থথের 
কাঙ্গাল _চির[দিনের জন্ত নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণসুথ প্রার্থনা কৰি। কিন্ত সুখ 
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কেথায় ?-_- ধনে জনে, বিদ্যাবুদ্দিতে, খাও প্রতিপত্তিতে কিন্বা মান, যশ 
প্রভৃতি অনিত্য পার্থিৰ পদ্দর্থে কেহ কখনও সখী হইতে পারে নাই ; 
শ্বতর!ং তাহাতে তোমারও সুধী হঈবার সম্াবনা নাই। তুমি নিজ্জেই 
আনন্দময়; তুমি তোমার শ্বরূপ' জানিতে পারিলেই সুখী ভইবে। যে 
ব্ক্তি ভগবান্‌ মানেন! কিন্তু স্ুগ চায়, আর ষে বাজ শ্রথ চাহেনা, জশলানূ, 
লাভ কগিতে ব্যাকুল তাহার! উভয়েই প্রকারান্তরে একবস্তূর ভিখারী 
কেননা, নুগ্চ। যে সুখস্বরূপ ভগকান্‌ ব্যতীত কোথা নাই, আরার ভগৰান্‌, 
লাভ করিতে পারিলেই নুখলাভ. হইয়| থাকে, স্ৃতরাং উভয়েই এক পথের 
পথিক। কিন্তু অনভিন্ঞ স্থুলদশী'বাক্তি তাহাদের নান্তিক ও ভক্ত নামে, 
আখ্য। দিয়া জগতে দলাদ৭াল ও হিংসাদ্বেষের স্থষ্টি করিবে'। শ্ারুত ভগ- 
বদ্তক্রব্যক্তি যদ শীকৃঞ্জের নিন্দ! করে, তবু তাহাকে ন্বন্তিক ব'লওন! 
কারণ সে শ্রীকুষ্জকে ভগখান্‌ বলিয়া! জানেন! ৰা বুঝিতে পারে নাই, । 
সেপ্প ধাশন্মিককেও বৈষ্বের কৃষ্ণচভক্ত বলিয়া শ্বীকণর কর! কর্তবা,। 
আমর! সকলেই প্রবাহের বাঁরি-_-অনগ্তধামের যাত্রী ; যদিও আপন আপন, 
বাসস্থান হইতে যাত্রা করায় নান! পথের ্ষ্টি হইয়াছে, তথাপি সকঙ্গেনর 
গঠি একই কেন্ছ্রে-ভগবচ্চরণে । তবে আর ছিংস-বিদ্েষ, ছন্দবকোলাহল 
কর কেন? যদি সুখ চাহ সর্বাবচ্ছেদে ভগবানের শরণাগত হও, তাহা 
ক্লপায় অনন্ত মৃথশান্তি4 অধিকারী হইয়। নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে । 

অতএব ধক্মলাভ করিতে কাহারও কোন বাধ! হইতে পারেনা । যে 
কোনও একটী মতের আশ্রয়ে পরিচালিত হইতে পাগিলেই কৃতার্থ হইতে 
প|রিবে। একটী আলাপন সাহাযো আন্মহত্যা করা যাঁর, কিন্ত অপরকে 
হঙ্যা করিতে হইলে যুদ্ধশিক্ষা ও ঢাল তরনারির প্রয়োন্জন হয়। তদ্রগ 
নিজে ধর্মীলংভ করিতে কোনই বেগ পাইতে-হয় না । তবেষাহারা লে!ক- 
শিক্ষ। দিয়া থাকেন, ত|হাদ্িগকে নানাশাস্ত্, নানাপথ, নানামত্ত--বিভিন্ন, 
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সাধন প্রণালী প্রভৃতি জানিতে হয়। কিন্ত সত্য প্রত্যক্ষ না করিয়া গুরু 
হইবার স্পর্ধা! এবং শাস্ত্ালোচনা কর! বিড়স্বন। মাত্র। এই শ্রেণীর লোক- 
দ্বারাই হিন্দু-সমাজ অধ:পাতে গিরাছে। অনধিকারী হুইয়। বাহার! শাস্ত্র 
ব্যাখ্যা ও ধন্বগ্রচার করে, তাহারা দেশের, দশের, সমাজের ঘোর শক্রু। 
সত্য লাভ না করিয়া শাস্ত্র পা$ করিতে গেলে শান্ত্ের নিগুঢ়ার্থ নিণয় ও 
তাহার মর্খ-র্হস্ত ভেদ করিতে সমর্থ হওয়া যায়না! । হিন্দুশাস্্র অনস্ত ; 
সর্ব(ধিকারী জনগণকে স্থান দিবার জন্য প্রবৃত্তি পথে শত শত শাখ! 
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়!, নিবৃত্তিপথে স্তরে স্তরে অনন্ত দেশে উঠিয়। গিয়াছে। 
নুকুমায় কুমারগণের সুকোমল হাদয়ে ধর্মী বপনের জন্ত বর্ণাশ্রমে!চিত 
ব্রত নিয়ম হইতে ব্রহ্ধগত প্রাণ নিরাকার ব্রন্দোপাসকের সন্ন্যাস পধ্য্ত 
ছিন্দু ধশ্মের দ্রেহ। গুরুকৃপায় গ্রকৃত জ্ঞান ন। হইলে শাস্ত্র পাঠ করিয়। 
তাহ। বুঝা যায়না । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শান্ত্র ও সর্বপ্রকার সাধনের মুখা 
উন্বেহ এবং ফলও এক। তবে উদ্দেগ্পথে যাইবার পঞ্ছতি বা গ্রণাণী 
“ বিভিন্ন হইতে পারে। শাস্ত্র নকল সভ্াদ্শী খষগণের রচিত ; সভা এক, 
ুতরাং শাস্ত্র কল কি পরম্পর ভিন্ন ও বিসম্কাদী হইতে পারে * কিন্তু অন- 
ধিকারী সুপ বুদ্ধিতে শান্ত্রালোচনা করিয়া! পরস্পর বিভিন্ন দেখিয়! থাকে । 
তাই আজ একই শাস্ত্রের পচজনে আপনার সংস্কার ও শিক্ষান্ুরূপ পীঁচ- 
প্রকার ব্যাথা করিয়! হিংসাধিদ্বেষের বন্ছিতে সমাজ দগ্ধ করিতেছে । এক 
অধিকারীর উপদেশ অন্ত অধিকারীর নিকট,-__গৃহস্থের উপদেশ সন্ন্যালীকে 
আবার সন্ত্াাসের উপদেশ ব্রহ্গচারীর নিকট বাক্ত কিয় (হন্রুসমাজকে 
উল্মার্গগামী করিয়। তুলিয়াছে । সাধারণ লোক এই সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা ও 
উপদেশদাত! গ্রচার কর্তাগণ্রে বিত্িন্ন মতবাদের আবর্তে পড়ি ছাবিডুখি 
খাইয়। মরিতেছে। অতএব সত্যলাভ না! কাঁরয়া কখনও শাস্ত্রের গোলক 
দাধায় প্রাবেশ করা কর্তবা নহে, তাহা হুইল আর এ জীবনে বাহির 








জীবন্যুক্তি। ২৯৩ 








সিলিস্মিপসপর সি 


হইতে পারিবেন! । লোক মকন্র ব্যবহারিক বুদ্ধিতে শান্ত্রপাঠ পূর্বক অজ্ঞ 
সনাজে বিজ্ঞ লাজিয়া কেবল বিরাট তর্কজাঁল বিস্তার করত: বুথা কচকচি 
করিয! বেড়ায়। এইরুপ পল্লবগ্রাহী কথনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে 
পারেন! ; উপরন্ধ আর পাঁচজনকেও বিপথে পরিচালিত করিয়া সমাজে 
দলাদলির স্যট্ি করিয়া থাকে। সুতরাং সাধ কগণ তক্ত ও ভগবাছনর 
লরীলাগ্রস্থ এবং স্ব স্ব সাধনপথের সারভূত কাঁধ্যসাধনৌপযোগী শান্্রাংশমাত্র 
পাঠ করিবে । ততপরে সত্য লাভ করিয়া! সাধারণকে শিক্ষ। দিঝার জন্য 
সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিঝে। তখন দেখিবে, হিন্দুশাস্ত্রে কিক্ধপ 
নুশৃঙ্খলে কত অগণিততত্ব স্তরে স্তরে ফল্জিত। কোন শান্তর মিথা| 
বা নিরর্থক নহে কোন নাকোন অধিকাপীর প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। 
রাজনীতি, সমাজনীতি, ধন্মনীতি প্রভৃতি এমন কোন নূতন কথা কেহ 
বলিতে "পারিবেন, যাহ! বিশাল হিন্দুশাস্ত্রের কোন না কোন গ্রন্থে 
উল্লিখত হন্চ নাই। আমর! উপযুক্ত গুরু অভাবে উপযুক্ত শিক্ষালাভে- 
বঞ্চিত বলিয়! অসীম জ্ঞানসম্পন্ন আর্যবংশে জন্মিয়াও অকর্মণ্য নগণ্য, 
হুইয়াছি এবং সর্বদ1 রোগে শোকে এবং মঙ্কল্পিত কর্মনাশে হ। হুত্]ুপ 
করিয়। মরি । 

অতএব সত্যলাভ, করিয়। হিনি কৃঁতার্থ হইয়াছেন তিনিই হিন্দুশান্ত্ররূপ 
কর্পভাগ্ারের দ্বারী হুইয়। সর্ব সাধারণের নিকট অধিকারান্থরূপ তন্তকথা। 
গ্রচার দ্বারা সমাজের নুখশান্তির প্রতিষ্ঠ করিবেন। ত্রিতাপদগ্ধ জীব- 
গণের শুষ্ককণ্ঠে ধর্মের অমৃতধারা ঢালিয়া সম্্রীবিত করিয়া তুলিবেন ॥ 
পাঠক! আমাদের প্রকাশিত ব্রচ্ছচধ্যস।ধন, ষোগীগুরু, জ্ঞানীগুরু,তাস্্িক- 
গুরু ও প্রেমিকগুরু * এই পাচথানি পুস্তক হিন্দু শা শান্তর সর সারভূত ; 





* গ্রন্থকারের এই পুস্তক করখানি ধন্মঅগতে যুগান্তর উপাস্থৃত 
করিয়ছে_-সমগ্র বঙ্বদেশ আলোড়িত কগিয়াছে। এমন লহজ ও সরল 
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|ইন্দুশান্ত্, সমুদ্রমস্থনে এই স্ধার উদ্ভব হইয়াছে, এ সুধাপানে মরজগতের 
মানুষ অমরত্ব লাভ করিবে-_আত্মক্ঞানের অপূর্ণ আকাজ্কা দূরীভূত হইবে। 
আমরা যেরূপ নির্বিবাদে ধন্মলাভ করিৰার উপায় উপরে বিবৃত করিয়াছি, 
উক্ত পুস্তক কয় খানির সাহাযো তাহ! সম্পাদিত হইবে ।এই পুস্তক কয়- 
খানি ঘরে থাকিলেই আর বিশাল হিন্দুশাপ্র গুলি ঘাটিয় মাথা থারাপ করিতে 
হইবেনা, ইহাতে চিন্তশু দ্ধ যোগ, জ্ঞান, কন্ম, ভক্তি গ্রভ।ত সকল শাস্সেরই 
সার তথা সংগৃহীত হইয়াছে । ধশ্মপিপান্থু ব্্তি প্রথমতঃ আপন আপন 
বণাশ্রমাচারের সহিত পত্রহ্মচর্য্য-সাধন গ্রন্থোক্ত নিয়মাবলী পালন করিলে 
ক্রমশঃ চিন্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারিৰে। তংপরে মনঃস্ভতিরের জন্ 
“যোগীগুরু গ্রন্থোক্ত আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও ক্ষু্র ক্ষুদ্র সাধনাদি অভ্য।স 
করিবে । ৩ৎ সঙ্গে সঙ্গে আন্ম-জ্ঞানের জন্য “জ্ঞানী গুরু” গ্রন্থোক্র তন্ত 
বিচার করিবে। তৎপরে জীবনের চরম লক্ষ্য নিষ্ধারিত হইলে, স্থলভাবে 
“তান্থিকগ্ুক” গ্রন্থে ক্ত কর্্মানুষ্ঠান কিনব! শ্ুক্মভাবে “যোগী ৪ক৮ ব। পজ্ঞার্নী- 
গুরু” গ্রন্থোক্ত যোগ সাধন করিয়। লক্ষ্য বস্ত উপণদ্ধি করিবে। ততৎপরে এই 

“প্রেমিকগুর্‌” গ্রন্থোক্ত প্রেমভক্তির অমৃত প্রধাহে ভায়া গিয়া চিরদিনের 


ভাবের আধাম্িক রহন্ড পূর্ণ উচ্চ দরের পুন্তক আর বঙ্গভাষার বাহির 
হয় নাই। জীবন্ত ভাষার প্রাপ্তলতা ও মনোহা!বান্থে ইহার চমতকাপিত্ব 
আরও বুদ্ধি পাইয়াছে। পুন্তকগুলি লণ্ডন ও বুটীশ মিটজিয়ম সাদরে 
গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং তদীয় '৭গ্রাহী সেক্রেটারী পুস্তকগুলির গুণে 
মুগ্ধ হইয়া বিরাটু গ্রশংসাপত্রে পুস্তক ও তাহার প্রণেতাকে আন্তরিক 
ধন্যবাদ দিয়াছেন। ভারতবাসীর আর কথা ফি? পুস্তক কয়.খানি 
্রস্থকারের জীবনব্যাপী সাধনার মুধাময় ফল। এই সকল গ্রস্তোক্ক 
পন্থায় খুটান, মুনলমান গণ ও স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ভাব বজায় রাখিয়াও অপূর্ণ 
আকাজ্। দূরীভূন্ভ ও মানবজীবনের পুর্ণত্ব লাধনে যাহাদের ইচ্ছা আছে, 
তাহাদের এই পুস্তক কয়এানি পাঠ করিতে অনুরোধ কি । গুকাশক । 


জীবন্মুক্তি। ২৯৫ 
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পাত পাস 


জন্ত লক্ষা) বস্তুতে লন হইয়। নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে । এই গ্রন্থ কয়খানিতে 
সাধকের অধিকারানুরূপ নানাপ্রকর সাধনপন্থাও গ্রকটিত করা হইয়াছে। 
এমন কোন নুন তত্ব কেহ বলিতে পারিবেন, যাহা! এই করখানি গ্রন্থের 
মধো কোন না কোন খানিতে বিবৃত হয় নাই। তৎপরে হিন্দুশাস্ 
বুঝিবার জন্ত এই সফল গ্রন্থে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হুইযাছে-_. 
ধন্মের জটিল ও গুহ্য-তত্বের যেরূপ রহন্ত উদবাটিত হইয়াছ, শাস্ত্রে ব;গুঢ 
ও কুটগ্ঠানের যে নিয়মে ব্যাথা করা হইয়াছে__জ্ঞ।ন, কর্ম, ভক্তিভেদে 
যেরূপ আচার ৪ সাধনার তারতম্য দেখান হুইয়াছে--যোগ, যাগ, তপ, 
ভাপ, পূজা ও সঙ্গ্যান্কিক প্রভৃতি নিত্যানুষ্টের কর্মের উদ্দেশ্য ও যুক্তি 
যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে_যেরূপ নিয়মে তন্ত্র ও পুরাণোক্ত দেব, দেবী 
লীলা কাহিনী, মুগ্টিঠত্ব, মন্তু, যন্ত্র, অবতারবাদ, মশুবাদ, প্রভৃতির মণ্মর 
অবগত হইবার উপায় করা হইয়াছে এবং সমন্বয় ও সামঞ্জশ্তভাবে 
অধিকারানুবাপ শিক্ষাদানের যেরূপ বাবস্থা কর! হইয়াছে,_তাহা শিক্ষা 
কারয় ভিন্দুশান্ত্র আলোচন। করিলে অতি সহজে তাহা মর্ম উপলব্ধি 
করিতে পারিবে । তখন [বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ভক্তি বিনঅ হর্ন 
শান্ত্রকার খযিগণের উদ্দেশে গ্রণ'ম করিবে । সকলে তোমার উদার 
মতের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে । নতুবা বহু- 
কালের বছ মহাপুরুষ পরম্পরায় প্রকাশিত শান্থ সমদ্র গণ্ড মে উদরসাৎ 
করিতে বাইলে হান্তাম্পদ হইতে যাইবে মাত্র । আশা করি স্বজাতি ও 
স্বধন্মের হিতসাধক ব্যক্কিগণ এই কথ! ভূলিয়! যাইও না। 

পরিশেষে, দেশের মহামান্ত নেতাগণ এবং ধণ্ম ও সমাজসংস্ক(রকগণের 
নিকট গ্রন্থকরের নিবেদন এই যে, তোমরা! পথ ছাড়িয়া! বিপথে ঘুরিয়া 
মরিতেছে কেন? গৃহের ভিত্তি ছাড়িয়া আগেই ছাদের জন্ ব্যস্ত হইয়! 
উাঠগাঞ্থ কেন? ধন্ম ও সমান গকলে তে তাহার সাঙ্কার কারা? 
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অপরটির পাননি 


এখন যে ভায়ে ভায়ে, পিভ। পুজে, শ্বামী স্ত্রীতে বিভিন্ন সমাজ শু বিভিন্ন 
ধর্ম । তোমর! তবে সংস্কার করিবে কি? মাথা নাই, মাথা ব্যথ। হইবে 
ঠকরূপে? আগে একতার বন্ধনে সমাজ সংস্থাপন কর, ততৎপরে দোষ 
দেখিলে সংস্কার করিও । মৃত সমাজে আঘাত করিয়া! দেহের সমস্ত অঙ্গ 
গলিত করিগুনা; আগে সমাজদেহ সম্ীবিত কর, ততপরে দুষিত অঙ্গ 
কাটিয়! ফেংলও, দ্েেখিবে ওঁধধ ও পথো ছুই দিনেই ক্ষতস্থান আরোগা 
হইয়! উঠিবে । আগে নিজে সংস্কত.হও, ধর্দলাত কর, ততপরয়ে সংস্কার 
ব| ধশ্মপ্রচার করিও। নিজে অন্ধ হইয়া, অন্য অন্ধের পথ দেখাইতে 
'গিয়! উভয়ে খানায় পড়িওনা। ক্রাঙ্গণের নিন্দা করিবার পূর্বে, অন্ত 
জাতির ভাবিয়া দেখা উচিত, সে জাতীয় ধর্মে অর্ধিষ্ঠিত কিনা । ভণ্ড 
সন্নাসী ব| বৈরাগীর অধঃপতনে ছুঃখ প্রকাশ করিবার পুর্বে ভাবিয়া দেখ! 
ফর্তধা, আমি গাহস্থা ধন্ন যথাবিধি পালন করিতেছি কিনা? .আমরা 
'যে আপন ভুলিয়। পরের দোষ দেখিতে শিখিয়াছি, ইহাই আমাদের জাতীয় 
অবনতির প্রধান কারণ । পরনিন্দা, পরালোচন। করিয়া! দিন দিন আমর! 
অধঃপাতের চরমন্তরে নাময়া পড়িতেছি। নুতরাং আমরা প্রথমতঃ 
পরের চিন্তা না! করিয়া নিজকে ভাল করিতে চেষ্টা করি, পরে পরের ভাল 
করিবার জন্ত জীবন উৎসর্গ কগিব। বড় বড় কথার বক্তৃতা ন! দি্জ 
ঈর্বগ্রে শিক্ষ! বিস্তাবেব চেষ্টা কর। আপামর সাধারণেন্সর মধ্যে শিক্ষা- 
গানের বাবস্থা কর। প্রকৃত শিক্ষা লাভে বখন জীব, জগৎ ও ভগবানের 
অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙম করিতে পারিবে, তখন ভগবান শঙ্করাচার্যোর 
“মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবে। মহেশ্বরঃ। 
বান্ধবাঃ শিবতক্তাশ্চ স্বদেশো ভূবনত্রয়ম্‌ ॥৮ 
এই মুমহান্‌ উদার-তাব--অচ্ছেছ্ গ্রেমের ভাব বুঝিতে পারিৰে। তখন 
'আমিত্ের সম্বীর্ণ গণ্ভী বিশ্বময় প্রসারিত হইবে, জগতের স্বার্থে আত্ম-স্বার্ণ 


জীবন্মুক্তি। ২৯৭ 


পদদলেত হইয়। যাইবে । আমিত্বের একটা শঙ্থণে গাজা প্রজ:, দীন বি, 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এমন কি পশুপঙ্গী কীট পতঙ্গ পথ্যগ্ক বাধা পড়িবে । 
তখনই গ্রকুত সমাজ প্রাতিষ্ি 5 হইবে.। তখন ঠমরা একতার হার গলে 
পড়িয়। ,বিখঞ্জন করিতে সক্ষম হইবে । পঠত শিক্ষায় গঠিত জীবন না 
হইলে সে শিক্ষার নামে যে খিক্ধার পড়িবে । অতএব প্রথমতঃ শিক্ষাপাত 
করিয়। তদনুবায়ী চরিত্রগঠন কর। তৎপঞ্গে সাধু শান্ত্েব কৃপায় এবং 
মাধনাবলম্বনে সতা লাত করিয়৷ কৃতার্থ হইয়! জগতের হিতে জীবন উৎসর্গ 
করিও। কাহারও নিন্দা না করিন!--মনর্খক সমালোচনা না করিয়া 
পাপী, তাগী, ব্রঙ্গণ-চ গাল, স্ত্রী পুরুষ নিব্বিশেষে শিক্ষা দ। ও, সকলকে 
স্কন্ধে বহন করিয়! আধ্যান্সিক ধাজোর ঝনুব [সডগপি পার কারিয়! দাও । 
কাহারও বিশ্বাস নষ্ট না কাণয়া পারত তোনার নূতন দ্রবা শুলি ৩।5।কে 
দাদ কর। চে জানুল দিয়া পেধানর। দাও, নামপা সকলেই এক পিতার 
সন্ত।ন, এক পথের যাত্রী, সকগেই একহ স্থানে গত! বিশ্রাম লাভ করিব । 
ক্রমশঃ দেথিবে জগত হইতে |হংনাদেম বিদুগত হত তপ্রোমের বন্ধনে 
সকলে বাঁধ! পাড়বে) একতা পথ বন্ধনে_খ্রেমেগ সুধ! সম্পতু 
ষলয়হিল্লোরে সমাজ সঞ্জী!বত হইয়। উঠিব। তাহা হইলে অনরে হিন্দু- 
ধর্মের বিজয়পত্ভাক। তারত গগনে উড্ডায়মান হইবে, আবার হিন্দু দেশের 
ও হিন্দুঞ্জাতির গৌরবরব দগৃ'দগন্জে পতধব।লত হইবে । 

পাঠকগণ। ভারতের জ্খযুগে দেখকন খায় এন সাখনা গব্বতের 
সমাধিরূপ উন্ন 5 শৃঙ্গে বসিয়া জ্ঞানের দাণ্ু বাক্ত প্রাজ্জণত কিয়া যে সকল 
নিতাপসভা আধ্যাত্মিক তন্কাবপা আবক্কার কণা হলেন, তারই সুধামর 
ফল হিন্দুশ্রান্ত্র। সেই আখ খধিগণের তপংগ্রতাবে আনত ও পোক- 
হিতার্থ প্রচারত অমূণ্য শান্তর অগ্রান্থ পুথ্বক ব্বকখোণ কাত ধ্মমতের 
অদারতিত্তি অবলম্বন কিয়া স্বদেণের স্বগা।ত৪ ও স্ধন্মের কলঙ্ক রটন। 

১৯স্্ক ্‌ 


২৯৮ প্রেমিক-গুরু । 
কারওনা । আন্মশক্তি, আত্ম প্রতিভা, আত্মলাধন। ও ধুক্তি বিচাঁবে জল- 
জলি দিয়া পরানুকরণে প্রতাবিত হই€না। পরের কথায় করিত পর- 
মার পরিত্যাগ করিয়া মুষ্টভিক্ষার জন্ পরের দ্বারস্থ হইওন।। ত্আপন 
কানে হাত ন! দির! দেখিয়া পরের কথায় বায়স।পন্ৃত কুগডলের অন্ুসদ্ধানে 
বাহির হইওনা। পরের কথায় প্রনুদ্ধ ৬ইয়৷ জড়ত্ব বশত: জড়, পৌত্তলিক 
ও কুসংস্কারের ধুয়া! ধরিয়া তোমার পৃর্বপুরুষ খবিগণের এবং স্বদেশ, 
তবজাতি ও দ্বধন্মের নিন্দ| প্রচার করিনা, রসনা কলু্ঘিত হইবে । আত্ম- 
মর্ধযাদ। ভুলিয়া পরপদ লেহন করতঃ সমগ্রলাতির কলঙ্ক ঘোষণা করি ৪ন1। 
যে দেশে_-যে জাতির মধ্যে জন্ম হইয়াছে, তুমি তাহার গৌরব উপলান্ধ 
করিতে অক্ষম হুইয়৷ অনু্টকে ধিক্কার দিওনা । এদেশের বৃক্ষলতাগণ ও 
যে তপস্বী-_এ দেশের প্রতি ধুলিকণা কন মভাপুরুষের, কত অবভারের 
কত যোগী খধি সাধু সন্নাপীর পদে লাগিয়া পবির হইরা। আছে। এ 
দেশের মাটিতে পড়িয়! গড়াইতে পারিলেও বিনা সাধনায় জীবন ধন্ত হইয়! 
যাইবে । ভারতের পবিত্র বক্ষে কত ধর্শ সম্প্রদায়,-কত মঠ মন্দির-.. 
সত ধন্মশল। বিরাজ করিতেছে, ঘু'রিয়া দেখিয়াছ কি? কত আশ্রম, 
কত তীর্য২-_কত তাগী বৈরাগী আছে, কোন দিন অনুসন্ধান করিয়াছ 
কিঃ এদেশের অশিক্ষিত বালকে পরলোক সম্বন্ধে যে অধ্যাত্ম সংস্কার 
রাখে, অন্ত দেশের নামজাদা শিক্ষিত ব্যাক্তর তাহা লাভ কগ্িতে এখনও 
বছ বিলম্ব আছে। এই পতিত দেশে_-পতিত জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ 
করা আমরা সমধিক মৌভাগা বলিয়। মনে করি । এ দেশে জা্ময়া বালক 
কাল হইতে এদেশের সংস্কার লান করিয়া তুমি যে অধ্যাত্ব-তত্ব ধারণা 
করিতে পারনা, অগ্ত দেশের লোক সাত সমুদ্র তের নদীর পারে বসিলা 
তাা বুবিবে কি প্রকারে ১ তুমি তাহাদের কথায় সুলিয়া__তাহাদের 
মতে চ।লয়! আক্মগৌরব বিনষ্ট করিবে কেন? ছুঙাগ্য বশতঃ তুমি যাহা 


জীবন্মক্কি। ২৯৯ 


সপ শনিশতগ তসসিসতশশ 


তুমি গ্রহণ করিওনা, কিন্তু অজ্ঞ হইয়। তাহার নিন্দ। প্রচার করিলে বিজ্ঞ 
সমাঞ্জে অবজ্ঞাত হইবে মাত্র। সর্বাগ্রে শৃঙ্খপাবন্ধক্রমে জীবন গঠন 
পুর্র্বক জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন কর; তখন অজ্ঞানের ন্ুস্থুল ষবনিকা ভেদ 
কারয়। দৃষ্টি গ্রসাবিত হইলে, বুঝিতে পারিবে এই বৈচিত্রাময় স্থট্টি রাজ্যের 
সীম। কোথায়_তখন বুঝিতে পারিবে, আরা খধিগণের যুগ ঘুগান্তরের 
আবিষ্কৃত শান্্রে কি অমূলা রত সঙ্জিত রহিয়াছে। হিন্দু শান্তের বিশাল 
কল্প ভাগ্তারে ইহ পরকালের কত অগণিত, অজানিত, অপ্রকাশিত তত্ব 
রে স্তরে সাজান রহিয়াছে । অনুসন্ধান করিয়া_সাধনা করয়া মানবজন্ম 
সার্থক ও পরম।নন্দ উপভোগ কর। হিন্দু ধর্মের বিমল স্নিগ্ধ কিরণে 
উদ্ভাসিত ও পছুল্লিত হইয়া! ভারতের পুর্ব গৌরব পুনরুদ্দাপ্তু করি! তাহার 
বিজয় ছুন্দুভি বাছে দিগ দিগন্র প্রতিধবনিত কর। আমিও এখন বিদায় 
গ্রহণ করি। এস ভাই। ভায়ে ভায়ে গলা অড়াইয়া ধরিয়া! এই পতিত 
দেশ ও পতিত জাতির মন্রণেব জন্ত কুপা ভিক্ষা করিয়া, সেই পতিত 
পাবন, কার্সালখরণ, অধম শাপণ, ভয়নিবারণ, সব্বমশখ|দ-সমঞ্জসী, সত্য 
স্বরূপ সনাতন গুরু ত্রদ্মের ধশ্ম-কামার্থ-মোক্ষপ্রদ অতুল রাতুল চরণ 
উদ্দেশে প্রণাম কারি। 

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভানাং নিরাকারং নিরঞ্জনমূ। 

নিঙ্যবোধং চিদানন্দং গুরুত্রক্ষনমামাইম্‌ ॥ 

ও শান্তিরেব শাণ্তি গু । 
সম্পর্ণ। 


ভ্রীঞ্জাকৃষ্ণার্পণমস্ত ॥ 


বিজ্ঞাপন | 


প্রেমিক-গুরু-প্রণেতা 


তন্ন, যোগ এ শ্বর-শাস্তরোক্ত সাগনরতস্তাবিৎ 
পরিরাজকাচাধয উ।মৎ হ্বামী নিগমাননা পরমহংস প্রণীত 


যোগীগুরু ও জ্ঞানীগুরু 


অর্দৎ 
(বঘোগ ও জ্ঞান বিষয়ক পাঁধন পদ্ধতি |) 
চি এ 
পুস্তক দুই খানি প্রস্তকারের ভীনন-বাপী আগনার মুধাময় ফল। 


ইহাতে দেভনছু। আহত এবং নোগেন সহজ ও আুখ্নাধা সাধন কৌশল 
(ববৃত ; এছে। এহ গ্রশ্থোক্ত পা খুঠান, ুমলমানগণ৪ সাধন করিয়া 
ফণ গাইবেন । বাঙ্গানীত জ[হীয় জীবন, গ্রতিষ্ঠার সময় আমিয়াছে) 
তাই গ্রস্থকারের এই বিহ্লাট আগোন। আাধন যধ্থান্ধ' এমন সহজ ও 
সরল ভাবে উচ্চ দের 'আধাঝ্সিক-রহস্ত-পৃর্ণ পুস্তক বর্ম-ভাষায় আর 
কথন গ্র্গাশিঠ হয় নাই । ভাষার প্রঙজলতা ও মনোহারিত্বে ইহার 
চমৎফাণিত্ব আরও রুপি হইরা।ছ। এই পুস্তক দৃষ্টে স্ত্রীলোক পর্য্য্ত, 
লাংণার প্রধৃন্ধ হহুতে পাসবেন। এই পুস্তকের পন্থায় সাধনায় গরবৃত্ত 
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হইলে প্রত্যক্ষ ফল অন্ুভ্ভব করতঃ ন্ুস্থ ও নীগোগ দেঞছ্জে অপার জানন্দ ও 
তৃপ্তির সহিত মুক্ত পথে অগ্রসর হইবেন । ফল কথা! পুস্তক দুষঈথানি ধর্ম 
জগতে যুগান্থর উপস্থিত করিয়াছে। পুস্তক দ্খানর গুণে মুগ্ধ ₹ইয়। 
লঞ্জনের বুটিশ মিউজিয়ম সাদরে পুম্তক ছইথানি গ্রহণ করিয়ছেন। 
প্রশংসা পত্র প্রকাশে অন্থমতি নাই, ভাই শ্চগুণি শিম়্ে উদ্ধত করিয়! 
দিলাম । বুঝুন্‌ ব্যাপারখানা কিঃ 


যোগীগুরু |. 
প্রথম অংশ- যোগ কল্প । 


গ্রন্থকারের সাঁধন-পদ্ধতি-সংগ্রহ, বেগের শ্রেঠতা, যোগ কি? শরীর 
তত্ব, নাড়ীর কথা, বায়র কথা, দশ বার়র গুণ, হংসতব্ব, গ্রণবতত্ব, কুপ্ত- 
লিনী তত্ব, নবচক্র--১ম মুল্াধার, ২য় স্বাধিষ্টান, ৩য় মণিপুর, ৪থ অনু]ত, 
৫ম বিশুদ্ধ, ৬ষ্ আজ্ঞা, "ম ললন।, ৮ম গুক, নঈম সহত্রার, কামকলাতত্, 
বিশেষ কথ!, যোড়শাধানস, ভ্রিলক্ষা, বোম পঞ্চক, শাক্তিতয়, গ্রন্থিত্রয়। যোগ- 
তত্ব, ষোগের অষ্টাঙ্গ--যম, নিয়ম, আসন গ্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান, সমাধি; চাপি গ্রবার যোগ, মন্ত্র যোগ, হঠ্যোগ, রাছীযোগ, লয়যোগ্ 
ও গুহ্য বিষয়। 


দ্বিতীয় অংশ--সাধন কল্প! 


সাধকগণের প্রতি উপদ্দেশ, উদ্ধরেতা, বিশেষ নিয়ম, আসন সাধন, 
তন্ন, ভত্বগক্ষণ, ভুন্বসাধন, নাড়ীনোধন, মন্থর করিবাস উপায়, 
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বাট কযষেগ, কণালনীটৈ নর কোঁশল, লয়যোগনাধন, , শবষশাক্ত ও নাদ- 
ধন, আতম্মজে)5: পরশন। ই£দেবত। দশন, আত্ম গ্রতিবন্ধ দর্শন, 
দেবণোক দৃশন। ও মুক্তি। 


য় অংশ-_মন্ত্রকল্প । 


দীক্ষ। প্রণ।লী, উপগুরু, মন্ত্রতত্ব, মন্ত্র জাগান, মন্রগ্ুদ্ধির সপ্ত উপায়, 
মন্ত্রসিঞ্চির সহজ উপায়, ছিনাদিদোষ শান্তি, সেতুনির্ণয, ভূতশুদ্ধি, জপের 
কৌশল, মন্ত্রসিদ্ধির ণক্ষণ ও শব্যান্ুপ্ধি। 


চতুর্থ অংশ-স্বরকল্প। 


; শ্বাসের স্বাভাবিক গিয়ম, বাম নাষ্কার শ্বামফল, দৃক্ষিণ নাসিকার 
হামফল, নুযুস্থাব খ্বাম ফল, বোগোৎপন্তির পুর্বজ!ন ও গ্রতিকার, 
নামিকা বন্ধ করিবার নিয়ম, নিঃশ্বাস পরিবগ্তনের কৌশুল, বশীকরণ) 
বিন গুধধে রোগারোগা, রক্ত পারষ্কার করিবার কৌশল, করেকটা 
আস্টণ্য সঙ্কেত, চিরযৌবন লাতের উপায়, পৃর্েই মৃত্যু জানিবার উপায় 
ও উপসংহার। 

তৃতীয় সংস্করণে বর্ধফল নির্ণয়, যাত্রা গ্রকরণ, গর্তাধান, কার্স্যাসিদ্ধি- 
রুরপ, শত্রুবশীকরণ ও অগ্নি নির্বাপণের কৌশল এই কয়েকটী প্রবন্ধ 
গরিবদধীন *রা হইয়াছে। ১৬ পেজ ডবলক্রাউন ফম্মার ১৯ ফন্মায় 
সম্পূর্ণ। আর্ট পেপারে গ্রস্থকারের জাপটোম চিত্র সহ মুল্য ১/* দেড় 
টাক! মা + 


জ্ঞানীগুরু ৷ 


প্রথম খণ্ড -_নানাকাণ্ড । 


ধশ্ম কি. ধন্ধের প্রয়োজনীয়তা, ধর্সে বিধি-নিষেধ, গুরুর প্রয়োজনীয়তা) 
শা বিচার, তন্ব-পুরাণ, স্থষ্টিতত্ব ও দেলতারহন্তয, পুজা পঙ্জতি 9 ইইনিষ্ট, 
একেশ্বরবদ ও কুসংস্কার থণ্ডন, ভিন্দু ধশ্মের গৌরব, হিন্দুদগের অবনতির 
কারণ, হিন্দধন্মের বিশেষত্ব, গীতার প্রাধান্ত, আনসার প্রমাণ ও গেহাত্মবাদ 
থগুন, দ্বৈতাদ্বৈভবিচার, কণফল ও জন্মান্তর বাদ, ঈশ্বর দয়াময় তবে 
পাপ প্রাণোদক কে, ঈশ্বর উপাসনার প্রয়োজন, কর্্মযোগ, জ্ঞানযে[%, 
তক্তিযোগ- ধন সন্বন্ধে শিক্ষিত বাক্তির অভিমত 9 গ্রাতিপাদ্ বিষয় । 


দ্বিতীষ খগু-জ্ঞানকাণু। 


-. জ্ঞান কি,জ্ঞানের বিষয়, সাধন চতুষয়, শ্রবণ-মনন নিদিধা।সন, দুখের 
কারণ ও মুক্তির ভপায়, তন্ব-জ্ঞান-বিভাগ, আত্মশুত্ব, গ্রক্কতিতস্থ, গুরুষতত্ব, 
বরক্ম তত, ব্রহ্মাবিচার, ব্রন্মবাদ, গ্রাকৃতি ও পুরুষ, পঞ্চীকরণ,/ জীবাম্মা, ও 
স্থুলদেহ, স্কুলদেছেপ বিশ্লেষণ, অনস্তরূপের প্রমাণ ও প্রতীতি, বর্ও জীবে 
বিভিননত1, সমাধি অভ্যাস, ত্রহ্মজ্ঞান, জ্ঞানযোগ বা জ্ঞানের চল ব্রঙ্জা- 
নন্দ ও ত্রঙ্গ-নিব্বাণ। 


তৃতীয় খণ্ডত-_-সাধনক1গ । 


সাধনার প্রয়োজন, মায়াবাদ, কুগুপিনী সাধন, অষ্টাঙ্স যোগ ও তত- 
সাধন ; প্রাখায়াম, সহিত গ্রাশারাম,। হুর্যযভেদ গ্রাণায়াম, উজ্জামী 
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প্রণাগাম, শীতলী প্রাণায়ম, তন্ত্রিকা প্রাণায়াম, ভ্রামরী গ্রাণায়াম মুচ্ছ? 
গ্রাণায়াম, কে বলী প্রাপায়াম, সমাপি সাধন, কুঙুলিনী উত্থাপন ব৷ প্রন্কতি 
পুরুষযাগ, ষোনিমুদ্রা সাধন, ভৃতশ্ুদ্ধি সাধন, বাজবোগ বা! উদ্ধারেতার 
সাধন, নাদ বিন্দুযোগ বা ব্রন্ষচর্মা সাধন, অজপাগায়ত্রী সাধন, ব্রঙ্গাননা রস 
সাধন, বিভূতিসাধন, জীবনুঞ্চ, যোগবলে দেহভ্যাগ ও উপসংহার । 

এই গ্রন্থথাঁমিকে যোগা শুকুর দ্বিগ]য় খণ্ড বলা যাইতে পারে। গ্রকাও 
পুস্তক; অথচ ২য় সংস্করণ হহয়া গিয়াছে । ১৬ পেজ সুপার এয়েণ 
ফ্্ার ৩* ফন্্ায় সম্পূর্ণ, গ্রন্থকারের হাপটোন চিত্র সহ ২০ টাক] 
চারি আন! মাত্র । 

পুস্তক দুইথানি চিনি ও ইংরাজি ভাষায় অনুব!দিত হইয়াছে ও হই- 
তেছে। আত্মজ্ঞনেপ অপুণ আকাজ্। দূরীঠভ ও মানব জীবনের পৃণন্ব 
সাধনে ধাহাদের ইচ্ছা, তাচাদের এই পুস্তক ছুইথানি পাঠ করিতে 
অনুরোধ কৰি। 


ব্রহ্মচর্যা সাধন 
দসর্থাং 
ব্রহ্মচর্ধ্য পালনের নিয়মাবলী । 


চস 


বঙ্গচর্ধা সর্বধর্মের ভিন্তি। ত্রহ্গচর্ধ্য অভাৰে বর্তমানে হিন্দু ধশ্মের 
এই শোচনীয় অবস্থা । ক্র্দচর্ষ।হীন হহলে এঁধিক কিস্ব। পারাত্রক উন্নতির 
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আশ! সুদূরপরাহৃত। ব্রহ্মচধ্য অভবে হিন্দু সন্তান বগপাধ্য ও স্বাস্থা- 

'স্থায়াইরা দিন দিন পশ্তর অধম হইয়া যাইতেছে। সুখের বিষয় আজকাল 
শিক্ষিত সঙ্গাজ ব্রন্মচর্যোর উপকারিতা বুঝিতে পািতেছেন। কিন্তু র্গচর্যা 
পালনের ধারাবাঁছিক কোন উপদেশ না থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রগণের 
অন্থরোধে শ্রীমদা চার্দয স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী এই পুস্তকথানি বাহির 
করিয়াছেন । ইহাতে কতকগুলা অনর্থক বাক্যজীল বিস্তার কর! হয় 
নাই। ব্রঙ্গচর্যা পালনের ধারাবাভিক নিয়মাবশা] ৪ তাহার উপকারিতা 
বিবৃদ্ধ হইয়াছে এবং ব্রঙ্গচধ্য রক্ষার (বীর্য প্ধারণের ) কঙকগুণি সহ্জ- 
সাধ্য যোগোক্ত সাধনার গ্রাণালী৪ বণিত হইরাছে। যাহাগা শিক্ষান্ভাবে 
সংসর্দদোষে ধাতদৌর্বলা, স্বপ্রদোষ ও গ্রমেহাদি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, 
তাহাদের জন্ত অবধৌতিক ওধধের ব্যবস্থা! করা হইয়াছে । রোগী ভোগী 
গ্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের ব্রক্গচর্যয রক্ষার উপযোগী করিয়া এই 
পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে । মুলা ॥০ আন মাত্র। একখানি পুস্তকের 
প্রয়োজন হইলে 1/০ নয় আনার ডাক টিকেট গাঠাইবেন। 


তান্ত্রিক-গুরু 
বা 
তন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি । 


বাছির হইয়াছে । এতদ্দেশে তন্ত্র যতেই দীক্ষা ও নিত্য নৈমিত্তিক 
ক্রিয়াকলাপ হইয়! থাকে। সুতরাং এ পুষ্তকখানি যে সাধারণের বিশেষ 
গ্রয়োজনীয়, এ কথ! বলাই বাহুল্য । সাধারণের অবগাতির জন্ত নিয়ে 
নুচীগুলি উদ্ধত করিয়া দিলাম । 
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৯ কিহচতক 


প্রথম খণ্ড যুক্তিকল্প। 


তন্ব শান্ত, তস্ত্বোক্ত সাধনা, মকার তত্ব, প্রথম তহু, অস্ত।স্ত তত, পর্ন 
তত্ব, সপ্তু আচার, তাবত্রয়, তন্ত্রের ব্রহ্মবা্দ,। শক্তি উপাসন1, দেবী মুন্ডি 
তত্ব এবং সাধজ্মার ক্রম। 


দ্বিতীয় খণ্ড সাধন-কন্গ | 


'গুরুকরণ ও দীঙ্ষ! পদ্ধতি, শাক্তাতিবেক, পুণাভিষেক, নিত্য নৈমিস্ভিক 
ও কাঙ্াবর্খ, অন্থর্ধাগ ৰা মানস পূজা, মালা নির্ণয় 'ও জপেন্র কৌশল, স্থান 
নির্ণয় গু জপের নিয়ম, জপ বৃভম্য ও সমর্পণ বিধি; মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র চৈতন্য, 
যোনিদুদ্রা যোগে জপ, অজপা জপের গ্রণাণী, শ্বশান ও চিতা সাধন, শব 
সাধন, শিৰাভোগ ও কুলাচার কখন, রমণীকে জননীত্বে পরিণতি, পঞ্চ- 
মক্কার কালী সাধনা, চক্রানুষ্ঠন, মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ, তন্ত্রের ব্রহ্ম লাধন এবং 
গয্ত্রো যোগ ও মুক্তি । 


পরিশিষ্ট--(মাত্র জগদ্ধিতায়)। 


বিশেষ নিয়ম, যোগিনী সাধন, হস্থমদ্দেখের বীর সাধন, সর্ববজ্রতা লা, 
দিবাৃষ্ি 'খণ্, স্পদৃষ্ঠ হইবার উপায়, পাদুকা সাধন, অনাবৃষ্ট হরণ, অগ্নি 
নিবারণ, সপ.বুশ্চিক!দর বিষ হরণ, শুলরাগ প্রতিকার, স্ুখপ্রসব মন্ত্র 
মৃতবতন] দেখ শান্তি, বন্ধ্যা ও কাকবন্ধ্যা গ্তিকার, বালক সংস্কার, জরা 
সর্ধরোগ বস্তি আপছুদ্ধার, কতিপয় মন্ত্রের আশ্চর্য প্রক্রিয়া এবং 
উপ্ল*ইার। 

১৬ পেজী ডবল ক্রাউন ফন্দ্ার ২০ ফন্দায় সম্পূর্ণ । 
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মায়ের কপা। 


এই গ্রাস্থে মা-কে, এবং কিরূপে মায়ের কুপা লাভ করা যায়, তাহ! 
অধিকারী ভেদে বিবৃত হইয়াছে । শীগুরুর কুপাই সাধন! ও সিদ্ধির মুল, 
তাহা সতাঘটনাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে । উপদেশ গুলি মা শ্বরং শ্রীমুথে 
প্রদান করিয়াছেন। পুস্তথানি সকল ভাবেই হিন্দু মাত্রেরই চিন্তা কর্ষণ 
করিয়াছে । মুল্য ।* আনা মাত্র। 


গ্রন্থকারের ১৫১১২ হাফ টোন্‌ গ্রৃতিমুণ্তি ।*.আন1 এবং ছোট 

সাইজের /* আনা মাত্র। পুণ্তকগুলি কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণ গয়ালিশ. 

স্্াট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্সের নিঞ্ট ও ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিং ২ 
প্রভৃতি স্থানে এবং নি্ের ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যায়। 


আমসাম-সারস্থত মঠ ] 
ফোকিলামুখ পোষ্ট 
(শিবসাগর ) 


শ্রীকুমার চিদানন্দ। 


হরিদারে কুস্তযৌগ ও সাধু মহাসন্দি,নী। 


বিগত ১৩২১ সালে চৈত্রমাসে ভরিদ্বারে যে কুস্তমেল1; )ুইযাি 
এই গ্রন্থে ভাহারই বিশদ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । তদ্যতীত কুম্তযোগ 
কি, স্থান ও সময়, গাধু সন্মিনা (ক. কি উদ্দেশ্যে কভার কর্তৃক স্থাপত, 
সংধুগণের বিবরণ, ধন্মশ।ণা ও সভামমাত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। 
পুস্তক খানি বঙ্গভাষায় সম্পূণ নৃতন সামগ্রী । মুলা ॥* আনা মাত্র । 

দর্শন, বিজ্ঞান ও ভঞ্তিতত্বে জ্ঞানগুরু, যেগি, তন্ত্র ও ্বরশাস্ত্রোক্ত সাধন- 
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রহন্তবিং পা'পব্রাক পরমহংস শ্রীমদরাচধ্য স্বামী নিগধানন্দ লরন্বনী ঞবের 
উপপোক্ত পুস্তক করখাান ধন্মীজগতে যুগান্তর উপস্থিভ কারয়াছে। পুস্তক 
কয়খান তীহাত্র জীবনধাপী সাধনার সুধাময় ফল। সাধন সম্বন্ধে মন 
সহভা ও সরল ভাবে ইচ্চ।-রের আধ্যাত্মিক রতস্তপুর্ণ পুস্তক বঙ্গভাযায় আর 
বাহির ভয় নাই । হন্দূমন্মের সার সংগ্রহকরতঃ এই কম্গখানি অমূল্য গ্রন্থ 
রচিত হহ্য়াছে। পুস্তকগুণি লগ্ন ও বৃষ্টিশ মিউাজয়ম সদরে গ্রহণ 
করিয়াছেন, এবং তায় গুণগ্রাহী সেক্রেটারীমহো দয় পুস্তকগুলির গুণে 
মুগ্ধ হইয়া বিবাট গ্রনংসাপত্রে পুস্তক ও তাহার গুণেতাকে আন্তরিক 
ধগ্গবাদ দিয়াছুন। তারতবাপীর আর কথ। কি? এমনকি সুদুর ব্দ্ষ, 
লঙ্কা গ্রাভ়ন্ভ ভইতে প্রবাসী বাঙ্গালীও পুস্তকের গুণে যুদ্ধ হইয়। গ্রত্যত 
কৃতজচিগ্ে কত পঞঙ দিতেছেন। সমগ্র বঙদেশ পুস্তক কয়খানিতে 
ঈ[লো।৬৩ ১হয়াছে। বাঙ্গাণীর জাঙয জীবন প্রাতঠার সঙ্গয় আদি- 
মাছে; ভার গ্রন্থকারেন এই বিবাট আয়োজন | এই পুস্তক কয়খানি 
ঘরে থাকিলে আর বিশাল হিন্দুশাস্ত্রগাল টিয়া মাথা থারাপ 
কারতে হইবে ন!) ইহাতে চিউস্ান্ধ, যোগ, জ্ঞান, কণ্ম, ভক্তি গভৃতি 
»ল মি সাগঙগায চংগুহীতি ভইয়।ছে। এই সকল গ্রাস্থোক্ত গদ্থায় 
থান, "পি লমানগণ আপর আপন সাম্প্রদায়িক ভাব বার রাখয়াও 
নাধনাি: পা লাভ করতে পারিবেন। পুস্তক দুষ্টে স্ত্রীলোক পর্বাস্ 

ন/খনে মা ভহতে পারিবেনা এই পুস্তকের পন্থায় সাধনায় প্রবৃত্ত 
»হল গ্ররতাক্গ ফল অন্ুভবকরন্ডঃ শ্রস্থ ও নীহোগ দেহে অপার ত্মানন্দ ও 
তাপুএ সহিত খাজ্ঞপগে অগ্রসর হইবেন | পুস্তক কয়খানি শাপ্ই হিন্দি 
ও ভতপেল ভাযার অঙখা,দহ হয়া প্রকাশিত হহবে। আত্মজ্ঞানর অপূর্ণ 
আকাচা ডা “ নাশবজাবনের পুর্ণ হ সাধনে যাহাঙের ইচ্ছা আছে, 


1.4 ঢা 1 
তাইদূদ হহ গুএিক কগদাদ গড পিরিত অক্রুপাধ কার! 


| ০৪ 


এই পুস্থচণ্ুলি লন আসাম__সারস্থ মঠ, পোঃ কোকিনামুম, গ্লেল। শিব. 
স[গর। ৪৮ নং পিপখান। বেনাপস; কলিকাত। ও মরমন'সংভ ভট্টাচার্য 
লাইব্রেরী ; যোরহাট মান! এম কোং; চট্টগ্রাম--আশুতোধ লাইব্রেরীতে, 
ঢাকা-নবারপুর হেমিও-প্রচার কার্যালয়ে এবং অন্ত কোথায়ও না 
পাইলে নিমের ঠিকানায় নিশ্চয় পাইবেন। ডাকমাশুলাদি গ্রাহককে 
দিভে হইবে। 


আধ্য-দর্পণ, | 
ধর্ম-বিষয়ক-মাশিক-পত্রিক1 |... 


গরিবাজক শ্রীমন্ব/চার্য স্বামী নিগম।নন্দ মরশ্বতী দেবের ততববধন 
পরিচাঁলিত। ইহাতে “হিনু ধর্ছের গভীর তন নমৃহ" সিদ্ধজীবনী, শা 
সমুহের গৃঢ় ও কুট স্থামের বিশদ বাখা, কর্মজ্ঞান € ভক্তিভেদে আঁচা 
ও সাধনার তারতম্য, যোগ, জপ, তপ, পৃ! ও সন্ধ্যান্কিক প্রভাতি রা 
নৈমিত্তিক যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্মের উদ্দেশ্য ও যু, শানুএঞন 
সঙ্গীত এবং বর্তমানে হিন্দুর কর্তবা প্রভৃতি গভীর গবেষণা পুর্ণ 
আলোচিত হয়। আশ করি স্বদেশ ও শব্দের হিতসাধক রঃ 
ইনার এক এক খণ্ডেক্স গ্রাহক হইয়া দরিদ্র পাত্রকার উ্তস্থা 
বিধ।নে সমধিক বত্ব করিবেন। ২০ম বর্ষ চলিতেছে । ১ম হইতে ঈম বর্ষের 
সমস্ত সথা1গুলও গাওয়! যায়। বাধিক মূল্য সড়াক ২২ দুষ্ট টাকা মাত্র। 


“ম্যানেজার”- আর্য দর্পণ । 
সারন্বত মঠ। 
কোকিলামৃখ পো (আসাম ) 






